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ÙylË)˛Ù §ÇÓyò

তৃণমূল প্রার্থীর মন�োনয়ন বাতিল চায় পদ্ম

‘ইন্ডিয়া’ সরকার গঠন করলে 
য�োগ দেবে না তৃণমূলঃ মমতা

ষষ্ঠ দফার প্রচারে আবার 
রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ ষষ্ঠ দফার প্রচারের জন্য আবার পশ্চিমবঙ্গে 
আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী। আগামী রবিবার এবং স�োমবার 
রাজ্যে ম�োট ছ’টি সভা করার কথা তাঁর। ষষ্ঠ দফায় যে কেন্দ্রগুলিতে 
ভ�োট রয়েছে, তার কয়েকটি কেন্দ্রে যাবেন। রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, 
ষষ্ঠ দফার প্রচারের জন্য রবিবার রাজ্যের দু’টি জায়গায় সভা করার 
কথা রয়েছে ম�োদীর। প্রথম সভাটি রয়েছে বাঁকুড়ায় বিজেপি প্রার্থী 
সুভাষ সরকারের সমর্থনে। তার পর সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী যেতে 
পারেন বিষ্ণুপ রে। সেখানে সভা রয়েছে প্রার্থী স�ৌমিত্র খাঁয়ের সমর্থনে। 
এর পর স�োমবার রাজ্যে আরও চারটি সভা করবেন ম�োদী। রবিবার 
রাতে তিনি কলকাতায় থাকতে পারেন। স�োমবার প্রথম সভা রয়েছে 
পুরুলিয়ায়। বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় মাহাত�োর সমর্থনে সভা করার 
পর তমলুক এবং ঘাটাল কেন্দ্রের জন্য একটি সভা করার কথা তাঁর। 
সেখানে প্রচার করবেন দলের প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং হিরণ 
চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে। তার পর সেখান থেকে ম�োদী যেতে পারেন 
ঝাড়গ্রামে তৃতীয় সভায়। সেখানে তাঁর প্রচার করার কথা প্রার্থী প্রণত 
টুডুর সমর্থনে। স�োমবার রাজ্যে চতুর্থ এবং শেষ সভাটি ম�োদীর করার 
কথা মেদিনীপরে, প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের সমর্থনে। সব ক’টি কেন্দ্রেই 
ভ�োট রয়েছে আগামী ২৫ মে। ষষ্ঠ দফায় রাজ্যের ম�োট আটটি কেন্দ্রে 
ভ�োট রয়েছে। এর মধ্যে রবি এবং স�োমবারের মধ্যে সাতটি কেন্দ্রেই 
প্রচার করে ফেলছেন প্রধানমন্ত্রী। বাকি থাকছে কেবল কাঁথি। সেখানে 
বিজেপি এ বার প্রার্থী করেছে শুভেন্দু অধিকারীর ভাই স�ৌমেন্দু 
অধিকারীকে। তাঁর সমর্থনে প্রচারের জন্য ম�োদী পরে আবার রাজ্যে 
আসবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। চলতি ল�োকসভা নির্বাচনে 
সাত দফায় ভ�োট হচ্ছে বাংলায়। প্রচারের জন্য প্রতি দফাতেই রাজ্যে 
আসছেন ম�োদী। একসঙ্গে চার থেকে পাঁচটি করে সভা করছেন। কিছ 
দিন আগেও হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনায় এক দিনে ম�োট চারটি 
সভা করে গিয়েছেন তিনি। রবিবার আবার বাংলায় আসছেন তিনি। 
তবে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরসূচির কথা জানা গিয়েছে রাজ্য বিজেপির 
সূত্র মারফত।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী 
হাজি নুরুল ইসলামের মন�োনয়ন বাতিল চায় বিজেপি। 
নির্বাচন কমিশনকে সেই মর্মে চিঠি দিয়েছেন ওই 
আসনের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। রাজ্য বিজেপির 
তরফেও একই দাবি জানান�ো হয়েছে কমিশনকে। 
বিজেপির অভিয�োগ, তৃণমূল প্রার্থী তাঁর মন�োনয়নের 
সঙ্গে প্রয়�োজনীয় ন�ো ডিউজ় সার্টিফিকেট জমা দেননি। 
মঙ্গলবার বেলা ৩টে অবধি তা দেওয়ার সময় ছিল। সেই 
সময় পার হওয়ার পরেই কমিশনে গেল বিজেপি। দলের 
অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় 
বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, ‘‘হাজি নুরুলের 
মন�োনয়ন যাতে বাতিল হয়, তার জন্য কমিশনকে 
জানান�ো হয়েছে। আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব। প্রয়�োজনে 

হাই ক�োর্ট, সুপ্রিম ক�োর্টে যাব।’’ তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ 
চক্রবর্তী বলেন, ‘‘স্ক্রুটিনির শেষ পর্যন্ত বিবিধ তথ্য জমা 
দেওয়া যায়। বুধবার স্ক্রুটিনির শেষ দিন। তার মধ্যে 
যা জমা দেওয়ার, জমা পড়ে যাবে।’’ বিজেপি নেতা 
জগন্নাথ বুধবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 
‘‘তৃণমূলের বসিরহাটের প্রার্থী হাজি নুরুলের মন�োনয়নে 
গুরুতর গলদ রয়েছে। যা আইন এবং নির্বাচনী বিধি 
মেনে হয়নি। তাই আমরা তাঁর মন�োনয়ন বাতিলের 
দাবি জানিয়েছি। তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল পঞ্চদশ 
ল�োকসভার সদস্য ছিলেন। পঞ্চদশ ল�োকসভা শেষ 
হয়েছে ২০১৪ সালের ১৮ মে। হাজি নুরুল মন�োনয়ন 
দাখিল করেছেন ৭ মে। ২০২৪ সালের ১৮ মে তাঁর ১০ 
বছর পূর্ণ হচ্ছে"।

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ ল�োকসভা ভ�োটের পরে দেশে 
বিজেপি-বির�োধী জ�োট ইন্ডিয়ার সরকার গঠন হলে, 
তাতে য�োগ দেবে না তৃণমূল। এমনই ইঙ্গিত মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার হুগলির জেলা সদর চঁুচুড়ায় 
তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা করেন 
তিনি। মমতা বলেন, “ইন্ডিয়াকে নেতত্ব দিয়ে, বাইরে 
থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন 
করে দেব। যাতে বাংলায় আমার মা-ব�োনেদের ক�োনও 
দিন অসুবিধা না-হয়, ১০০ দিনের কাজে ক�োনও দিন 
অসুবিধা না-হয়।” মমতার বলা ‘বাইরে থেকে সমর্থন’ 
নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আল�োচনা শুরু হয়েছে। অতীতে 
বাংলার প্রাক্তন শাসকদল সিপিএম-সহ বিভিন্ন বামদল 
মন্ত্রিসভায় য�োগ না-দিয়ে বাইরে থেকে কেন্দ্রের প্রথম 
ইউপিএ সরকারকে (মনম�োহন সিংহের নেতত্বাধীন) 
সমর্থন করেছিল। অন্য দিকে মমতা এবং তাঁর দল 
তৃণমূল অতীতে একাধিক বার কেন্দ্রীয় সরকারে 
সরাসরি শামিল হয়েছে। ‘বাইরে থেকে সমর্থন’ করেন 
একবারই। ১৯৯৮ সালে তৈরি হওয়া ১৩ মাসের 
অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারে য�োগ দেননি মমতা। 
সমর্থন দেন বাইরে থেকে। পরবর্তীতে বাজপেয়ী এবং 
মনম�োহনের মন্ত্রিসভায় নানা সময়ে থেকেছেন মমতা-

সহ তৃণমূলের নেতানেত্রীরা। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত 
তৃণমূল বাজপেয়ী সরকারে ছিল (মাঝের একটা পর্ব বাদ 
দিয়ে)। মনম�োহনের মন্ত্রিসভায় মমতা য�োগ দেন ২০০৯ 
সালে। ২০১১-তে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরও বেশ 
কিছ দিন তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব ছিল সেই সরকারে। 
শনিবার ‘ইন্ডিয়া সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন’ নিয়ে 
যে মন্তব্য করেছেন মমতা, তার ব্যাখ্যায় যেতে তৃণমূলের 
অন্য নেতানেত্রীরা অনেকেই রাজি নন। কুণাল ঘ�োষ 
বলেন, “দলের লাইন কী হবে, অবস্থান কী হবে, সে 
ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন নেত্রীই। তাই তাঁর 
ক�োনও মন্তব্যের উপর মন্তব্য করব না।” পাশাপাশি 
কুণাল বলেন, “তবে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, বিজেপি 
হারছে। বির�োধী জ�োট ইন্ডিয়া দিল্লিতে বিকল্প সরকার 
গঠন করছে। এবং তাতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকবে 
তৃণমূল। বাংলার দাবিদাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা 
নেব আমরাই।” চুঁচুড়ার সভায় মমতা বুধবার বলেন, 
“বিজেপি অহঙ্কার করে বলেছিল, ইস্ বার চারশ�ো পার। 
মানুষ বলছে, নেহি হ�োগা দ�োশ�ো পার। এই বার হবে 
পগারপার।” সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি বির�োধী জ�োট 
ইন্ডিয়ার কথা বলতে গিয়ে বুধবারও বাংলার বাম-
কংগ্রেসকে বেঁধেন মমতা।

এবার ইডির হাতে ধৃত ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ ভ�োটের মধ্যেই গ্রেফতার 
ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী আলমগির আলম। মঙ্গলবারই মন্ত্রীর 
আপ্তসহায়কের পরিচারকের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান 
চালিয়ে ৩৫ ক�োটি টাকা উদ্ধার করেছিল ইডি। 
গ্রেফতারও করেছিল মন্ত্রীর আপ্তসহায়ক ও তাঁর 
পরিচারককে। তা নিয়ে বুধবার আলমগিরকে টানা 
জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী 
সংস্থা। আলমগির ঝাড়খণ্ডের গ্রাম�োন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী। 
ইডি সূত্রে খবর, গ্রাম�োন্নয়ন দফতরে কিছ অনিয়মের 
অভিয�োগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছিল। সেই তদন্তে 
আর্থিক কেলেঙ্কারির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। স�োমবার সকাল 
থেকে ইডির তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছিল। তদন্তকারী 
সংস্থার সাতটি দল বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায়। 

তাঁর মধ্যে আলমগিরের আপ্তসহায়ক সঞ্জীব লাল ও 
তাঁর পরিচারক জাহাঙ্গির আলমের ঠিকানা। জাহাঙ্গিরের 
রাঁচীর বাড়ি থেকেই সব মিলিয়ে ৩৫.২৩ ক�োটি টাকা 
উদ্ধার হয়। এর পরেই বুধবার রাঁচীর আঞ্চলিক অফিসে 
তলব করা হয় আলমগিরকে। তাঁর বয়ান সংগ্রহ করার 
জন্যই তাঁকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বক্তব্যে বেশ 
কিছ অসঙ্গতি ধরা পড়ায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে 
খবর ইডি সূত্রে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, 
ইডির বক্তব্য, এই মামলায় কয়েক জন আমলা ও 
রাজনীতিকের নামও উঠে এসেছে। সে সবের তদন্ত 
হচ্ছে। বুধবার সকালে যখন ইডি অফিসে প্রবেশ করার 
সময় আলমগির বলেছিলেন, ‘‘আমাকে আজও ডাকা 
হয়েছে। তাই এসেছি।’’



Ê˛yı!l Ùy•y!hs˝ñ  ÓyÑÜ%˛í˛¸yñ ˆÊ˛ylÈüÈ 9434393182

!ÓlÎ˚ Ó˚yÎ˚ñ ÓyâÙ%!u˛ñ ̂ Ê˛yl≠   9732174872 ̆ 7602345150

xy¢#£Ï Óƒylyç#≈ñ Ó˚â%lyÌ˛õ%Ó˚ñ ˛õ%Ó˚&!°Î˚yñ ˆÊ˛yl/ 9732139335

Ó˚Ó#wlyÌ Ó°ñ ˆlï%˛!í˛¸Î˚yñ  ˆÊ˛yl≠ 9933414317

!ÓK˛y˛õˆlÓ˚ ˆÎyàyˆÏÎyˆÏàÓ˚ !ë˛Ü˛yly

xy˛õlyÓ˚ Ë˛yàƒ

xyçˆÏÜ˛Ó˚ !òl

xyàyÙ#Ü˛y°í˛z_Ó˚ ÈüÈ 5939

¢∑çy°Èü 5940
ˆÓl#ÙyôÓ ¢#ˆÏ°Ó˚ ÙˆÏï˛

ˆ¢Î˚yÓ˚ Óyçy Ï̂Ó˚Ó˚ •y°ã˛y°

~É!§É!§üÈÈüÈÈü 2486É10
Ë˛yÓ˚ï˛# ˆê˛!°ÈüÈÈüÈÈü 1311É75
ˆË˛°ÈüÈÈüÈÈü 291É20
~° ~u˛ !ê˛üÈÈüÈÈü 4455É15
ê˛yê˛y ˆÙyê˛§≈ÈüÈÈüÈÈü 947É20
!ê˛É!§É~§ÉÈüÈÈüÈÈü 3880É35
ê˛yê˛y !fiê˛°ÈÈüÈÈüÈÈüÈ 165É60
í˛yÓÓ˚ÈüÈÈüÈÈü 545É75
ˆàyòˆÏÓ˚çÈüÈÈüÈÈü 800É70
~•zã˛É!í˛É~Ê˛É!§É ÈÈüÈÈü 1438É85
xy•zÉ!ê˛É!§ÉÈüÈÈüÈÈü        427É85
GÉ~lÉ!çÉ!§ÉüÈÈüÈÈü 273É45
!§˛õ°yÈÈüÈÈüÈÈüÈ 1405É95
@˝Ãy!§Ù •zu˛yÈüÈÈüÈÈü 2371É00
~•zã˛É!§É~°Éˆê˛Ü˛ÈüÈÈüÈÈüÈÈ1333É55
xy•z!§xy•z!§xy•zÓƒyB Ę̀üÈÈüÈÈ   1124É60
ˆ§°ÈüÈÈüÈÈü 166É35
ˆfiê˛ê˛ ÓƒyB˛ÈüÈÈüÈÈü 820É40
!§ˆÏÙ™ÈüÈÈüÈÈü 7120É00
Ê˛y•zçyÓ˚ÈüÈÈüÈÈü 4282É00
•zí˛z!lˆÏê˛Ü˛ÈüÈÈüÈÈü 11É24
í˛z•zˆÏ≤ÃyÈüÈÈüÈÈü 458É10
í˛yÉ ˆÓ˚!U˛ÈüÈÈüÈÈ 5872É35
ÙyÓ˚&!ï˛ÈüÈÈüÈÈü        12750É55
Ó˚ƒylÏÓ!:ÈüÈÈüÈÈü 859É90
xƒy!:§ ÓƒyÇÜ˛ÈüÈÈüÈÈü 1126É85
!ê˛ !§ xy•z üÈÈüÈÈü 894É20
Ù•ylàÓ˚ ˆê˛!° ÈüÈÈüÈÈü 36É77
ÙƒyÏDyˆÏ°yÓ˚ !Ó˚Ê˛yÈüÈÈüÈÈü   210É65
xy•z !˛õ !§ ~°ÈüÈÈüÈÈü    483É10

ˆ§l Ï̂§:ÈüÈÈüÈÈü 72987É03
!lÊ˛!ê˛üÈÈüÈÈüÈ 22200É55
lƒy§í˛yÜ˛üÈÈüÈÈüÈ 16640É96

ˆ§yly å10@˝ÃyÙä≠ 72129
Ó˚*˛õy å1 ˆÜ˛!çä ≠ 83983
í˛°yÓ˚ å•zí˛z ~§ä≠ 83É52

2 ̃ çƒ¤˛ñ Ë˛y/ 26 ̃ Ó¢yáñ˛16 ̂ Ù˛ 2 ̂ çë˛ñ §ÇÓÍ 8 ̃ Ó¢yá §%!òñ 7
ˆçÕÒò‰– §)̂ ÏÎ≈ƒyòÎ˚ â 5–0ñ §)Î≈ƒyhflÏ â 6–8– Ó,•flõ!ï˛ÓyÓ˚̊Èñ x‹TÙ#
!òÓy â 7–34 !Ù/– Ùâyl«˛e Ó˚y!e â 7–24 !Ù/– ô &ÓˆÏÎyà !òÓy
â 10–1 !Ù/– ÓÓÜ˛Ó˚îñ !òÓy â 7–34 àˆÏï˛ Óy°ÓÜ˛Ó˚îñ Ó˚y!eâ
8–28 à Ï̂ï˛ ̂ Ü˛Ô°ÓÜ˛Ó˚î– ç Ï̂ß√Èüü!§Ç•Ó˚y!¢ «˛!eÎ˚Óî≈ Ó˚y«˛§àî
x Ï̂‹Ty_Ó˚# ÙD Ï̂°Ó˚ G !ÓÇ Ï̂¢y_Ó˚# ̂ Ü˛ï%̨ Ó˚ ò¢yñ Ó˚y!e â 7–24 à Ï̂ï˛
lÓ̊àî !ÓÇ Ï̂¢y_Ó̊# ÷ Ï̂e´Ó̊ ò¢y– Ù,̂ Ïï Ę̀üüˆòy£ ly•zÏ– ̂ Îy!àl#ü {¢y Ï̂lñ
!òÓy â 7–34 àˆÏï˛ ˛õ)ˆÏÓÁ≈– Ü˛y°ˆÏÏÓ°y!òü â 2–51 àˆÏï˛ 6–8
ÙˆÏôƒ – Ü˛y°Ó˚y!e˚Èü11–34 àˆÏï˛ 12–55 ÙˆÏôƒ– Îyeyüly•z–
÷Ë˛Ü˛¡ø≈ü˛!òÓy â 7–34 àye•!Ó˚oy xÓ)ƒì ¸̨yß¨ §#Ù Ï̂hs˝yß¨Î˚l ̨õMÈ˛yÙ,ï˛
ò#«˛y @Ã̋•˛õ)çy ¢y!hflÏfl∫hflÏƒÎ̊l ôylƒ Ï̂FSÈòl– !Ó!ÓôÈü˛lÓÙ#Ó̊̊ ~ Ï̂Ü˛y!j‹T
G §!˛õ[˛î–

.

xyç Ï̂Ü˛Ó˚ !òl
xyç  16 ˆÙxyç  16 ˆÙxyç  16 ˆÙxyç  16 ˆÙxyç  16 ˆÙ

1782 !Ó !ê˛¢ !¢“# !Ó˚ã˛yí≈˛ í˛z•z°§ˆÏlÓ˚ Ù,ï˛ƒ%– !ï˛!l x‹Tyò¢
¢ï˛y∑#Ó˚  !Ó !ê˛¢ !¢“#ˆÏòÓ˚ §ˆÏD ~Ü˛§ˆÏD•z í˛zFã˛y!Ó˚ï˛ •l– ï˛yÑÓ˚
§Ù§yÙ!Î̊Ü˛ !¢“# Ï̂òÓ̊ Ù Ï̂ôƒ !Ó ̂ Ïê˛ Ï̂l !SÈ̂ Ï°l ̂ Ó̊l”˛§ñ ̂ Ïàl§Ó Ï̂Ó̊yñ
Ó˚yÙˆÏ§ Ó˚!l Ó˚y•zÓyl≈ñ •˛õlyÓ˚ñ G!˛õ– !Ó˚ã˛yí≈˛  í˛z•z°§l !SÈˆÏ°l
°ƒyu˛ˆÏflÒ˛õ !¢“#ˆÏòÓ˚ ÙˆÏôƒ ˆ§Ó˚y– ï˛ˆÏÓ ï˛yÑÓ˚ §ÙÎ˚ !Ó ˆÏê˛ˆÏl
x!ÓfløÓ˚î#Î˚ °ƒyu˛ Ï̂flÒ˛õ !¢“# ê˛yly≈Ó˚G !SÈ Ï̂°l– ï˛yÑÓ˚ çß√ • Ï̂Î˚!SÈ°
1714 §y Ï̂°– 1942 !Ó !ê˛¢ Ó˚yç¢!_´ ÓyÙy≈ åÙyÎ˚ylÙyÓ˚ä ̂ SÈ Ï̂í ¸̨
~•z!òl ã˛ Ï̂° xy§ Ï̂ï˛ ÷Ó̊& Ü˛ Ï̂Ó̊– !mï˛#Î̊ Ù•yÎ%̂ Ïk˛Ó̊ §ÙÎ̊ çy˛õy Ï̂lÓ̊
Óy!•l# ò!«˛î G ò!«˛îÈüÈ˛õ)Ó≈ ~!¢Î˚yÎ˚ ~ˆÏÜ˛Ó˚ ˛õÓ˚ ~Ü˛ çyÎ˚ày
òá° Ü˛Ó˚̂ Ïï˛ Ü˛Ó˚̂ Ïï˛ ÓyÙy≈̂ Ïï˛ ~ Ï̂§ •y!çÓ˚ •Î˚– ï˛yÓ˚y ÓyÙy≈Ó˚ !Ó!Ë˛ß¨
çyÎ˚àyÎ˚ x!ÓÓ˚ï˛ ̂ ÓyÙy Ó£Ï≈î Ü˛Ó˚̂ Ïï˛ Ìy Ï̂Ü˛– ̂ § Ü˛yÓ˚̂ Ïî•z !Ó !ê˛¢Ó˚y
ÓyÙy≈ ˆSÈˆÏí˛¸ ãR@˝ÃyˆÏÙÓ˚ !òˆÏÜ˛ ã˛ˆÏ° xy§ˆÏï˛ ÷Ó˚& Ü˛ˆÏÓ˚l– 1957
!Ó ˆÏê˛l ~•z !òl ≤ÃÌÙ ˛õÓ˚Ùyî% ˆÓyÙy ˛õÓ˚#«˛yÙ)°Ü˛Ë˛yˆÏÓ Ê˛y!ê˛ˆÏÎ˚
˛õyÓ˚Ùyî!ÓÜ˛ Üœ˛yˆÏÓ ̂ ÏÎyà !ò°– ï˛yˆÏòÓ˚•z x!ôÜ,˛ï˛ Ë)˛áu˛ !á ‹TÙy§
xy•z°ƒyˆÏu˛ ˛õÓ˚Ùyî%Ó˚ ~•z ˛õÓ˚#«˛yÙ)°Ü˛ !ÓˆÏfl≥˛yÓ˚î âê˛yˆÏly •Î˚–
~•z !òl Ù•!£Ï≈ ̂ ò Ï̂ÓwlyÌ ë˛yÜ%̨ Ï̂Ó˚Ó˚ çß√ •Î˚– !ï˛!l !SÈ Ï̂°l  !≤Ã™
myÓ˚Ü˛ylyÌ ë˛yÜ%˛ˆÏÓ˚Ó˚ Óí˛¸ ˆSÈˆÏ°– ˛õˆÏÓ˚ Ó˚yçy Ó˚yÙˆÏÙy•l Ó˚yˆÏÎ˚Ó˚
§ˆÏD ˆÎyà !òˆÏÎ˚ Ó y·˛ôÙ≈ xyˆÏ®y°l ÷Ó˚& Ü˛ˆÏÓ˚l– ~•z Ó y·˛ôÙ≈
xy Ï̂®y°l•z ÓyÇ°yÎ̊ lï%̨l Ü˛ Ï̂Ó̊ !Óòƒyã˛ã˛y≈Ó̊ ̂ Ï«˛ Ï̂e xy Ï̂°yí˛̧l xy Ï̂l–

ˆÙ£üÓƒÎ˚Ó,!k˛– Ó,£Èüò%â≈ê˛ly– !ÙÌ%lÈÈü˛˛xy¢y ̨õ)Ó˚î– Ü˛Ü≈̨ ê Ę̀üoÓƒ•y!l–
!§Ç•Èü˛ÓƒÓ§yÎ˚ «˛!ï˛– Ü˛lƒyü˛!Ó£Ï]ï˛y – ï%˛°yÈüˆ≤ÃˆÏÙ Óyôy˛–
Ó,!Ÿã˛ÜÈÈü˛§Ù§ƒyÓ˚ §Ùyôyl– ôl%ü˛Ü˛ˆÏ¡ø≈ xyl®– ÙÜ˛Ó˚üx!fliÓ˚ï˛y–
Ü%˛Ω˛Èü˛Üœ˛y!hs˝ˆÏÓyô– Ù#lÈüÈí ẑ̨ Ïmà–

˛˛õy¢y˛õy!¢ /ÈüÈ 1ä Ü˛y•yÓ˚ 4ä Ùyï˛°y  8ä °•Ó˚ 10ä ï˛ê˛ 11ä Ó˚Ü˛ 13ä Ù§%Ó˚
15ä òÓ˚ò  17ä °ççy 19ä ˛õÓ˚Ù 21ä lÓ˚Ü˛  24ä Ü˛Ó˚Ù 26ä ç° 27ä
à°y 29ä Ù#°l 31ä ç°!D 32ä ˆÙá°y– í˛z˛õÓ˚l#ã˛ /ÈüÈ2ä •y° 3ä Ó˚•Ù
5ä ï˛ï˛  6ä °yê˛ê%˛ 7ä ÙÓ˚ò 9ä Ó˚§%° 12ä Ü˛Ó˚î 14ä Ó˚çl  16ä òÓ˚Ü˛  18ä
çyÓ˚ç 20äÙÓ˚Ù#  22ä Ü˛°e 23ä Ùàç  25ä Ù°ˆÏÙ 28ä °y° 30ä lá–

ˆÙÔÙy!SÈ≠ ÈüÈ ˛˛õy¢y˛õy!¢ /ÈüÈ 1ä í˛zFSÈy§ 3ä !Ù§ˆÏÓ˚ ~Ó˚ í˛zÍ˛õ!_ 5ä Ü˛yˆÏlÓ˚
ò%° ~áyˆÏl V%˛ˆÏ° 6ä §%Ùl 8ä ~áyˆÏl !Óáƒyï˛ Ù§!çò 9ä ÓyÜ˛° 10ä
•!Ó˚ˆÏîÓ˚ ã˛yÙí˛¸y 11ä ˛õ%Ó˚ÈüüüÈ 12ä Ó˚&•z lÎ˚ñ ˆÓyÎ˚y°G lÎ˚ 13ä ÓƒyÜ%˛° 14ä
§•flÀ̂ Ï°yã˛l 15ä Ó˚yçl 17ä Ó˚Ü˛Ù 18ä xy Ï̂Ó¢ 19ä •zÇ Ï̂Ó˚ç# Ï̂ï˛ !çG Ï̂°y!ç
20ä V˛àí˛¸y– í˛z˛õÓ˚l#ã˛ /ÈüÈ1ä à,• 2ä l!Ù 3ä Óy§ly 4ä xà!ï˛Ó˚ ÈüüüÈ 6ä
Ë˛yˆÏ°y §ÙÎ˚ 7ä ÈüüüÈ Ü˛y!ë˛ ã˛y° !Óáƒyï˛˘ˆçyí˛¸ ÈüüüÈ 8ä í%˛!ÓˆÏ° 9ä ~ê˛y §Ó•z
áyÎ˚ 10ä ï˛wy•#l 11ä ~Ü˛ ôÓ˚ˆÏlÓ˚ !Ù‹Tyß¨ 12ä !Ù¢ˆÏÓ˚Ó˚ Ó˚yçôyl# 13ä
!lç 15ä •zÇˆÏÓ˚ç#ˆÏï˛ xƒylˆÏÌ y˛õ°!ç 16ä !ÓˆÏFSÈò ÓƒÌy 17ä Îï˛ ÈüüüÈ ï˛ï˛
˛õÌ 18ä ò•z ~Ó˚ ÓòˆÏ°ÈüüüÈ

8 9
10 11

12 13
14 15

1 3 4
5 6 7

2

16
17 18

19 20

ˆÙ£ülyly!Óô §%ˆÏÎyà– Ó,£Èüã˛«%˛ˆÏÓ˚yˆÏà Ü˛‹T– !ÙÌ%lÈÈü˛˛xy¢y•ï˛–
Ü˛Ü≈˛ê˛ÈüÓ¶%˛ Ü˛°•– !§Ç• Èü˛§¡øyl ≤Ãy!Æ– Ü˛lƒyü˛l)ï˛l ò#¢y–
ï%˛°yÈüÙlhflÏy˛õ– Ó,!Ÿã˛ÜÈÈü˛!Ùeï˛y– ôl%ü˛!ã˛hs˝yÓ,!k˛– ÙÜ˛Ó˚ü!ÓÓ˚•–
Ü%̨ Ω˛Èü˛Ü˛ï≈̨ Ï̂Óƒ x!Óã˛°– Ù#lÈüÈx§%fliï˛y–

(২) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ১৬ মে ২০২৪  শিল্প-বাণিজ্য 

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ গত এপ্রিলে দেশের পাইকারি বাজারে মূল্যবৃদ্ধি 
মাথা তুলে হল ১.২৬%। যা ১৩ মাসে সর্বোচ্চ। মার্চে সেই হার ছিল ০.৫৩%। 
সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি চড়লেও সংখ্যার বিচারে তা 
উল্লেখয�োগ্য কিছ নয়। কিন্তু উদ্বেগ বাড়ছে এই পরিসংখ্যানের প্রস্থচ্ছেদ 
করে ভিতরের উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করলে। দেখা যাচ্ছে, সেখানেও 
খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি চড়ে ৭% পেরিয়ে গিয়েছে। ঠিক যেমন মাসের পর 
মাস ঘটছে খুচর�ো বাজারে। এক দিন আগেই খুচর�ো মূল্যবৃদ্ধির হার প্রকাশ 
করেছে জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর। তা কমে হয়েছে ১১ মাসের সর্বনিম্ন 
(৪.৮৩%)। কিন্তু খাবারের দাম এক বছর আগের তুলনায় ৮.৭% বেড়েছে। 
এই হার মার্চের থেকেও বেশি। মঙ্গলবার বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রকাশ করা 
পরিসংখ্যানেও দেখা গেল, পাইকারি দামের নিরিখে হিসাব করা মূল্যসূচকের 
মাথা ত�োলার থেকেও উদ্বেগজনক সেই খাদ্যপণ্য। যার মূল্যবৃদ্ধি সেখানে 
৭.৭৪% ছুঁয়েছে। মার্চে ছিল ৬.৮৮%। সবচেয়ে বেশি ধাক্কা দিয়েছে আনাজ 
(২৩.৬%)। আলুর মূল্যবৃদ্ধি ৭১.৯৭%, পেঁয়াজের ৫৯.৭৫%। বিশেষজ্ঞদের 
বক্তব্য, পাইকারি দামের প্রভাব সরাসরি ক্রেতার উপর পড়ে না। তাতে 
সময়ও লাগে। তার উপর এখানকার মূল্যবৃদ্ধিতে খাদ্যপণ্যের অংশীদারি 
সামান্য। তবে সামগ্রিক ভাবে সর্বত্র খাদ্যপণ্যের এই চড়ে থাকাটা দুশ্চিন্তার। 
পাইকারি খরচে ব্যবসায়ীরা সুরাহা না পেলে আগামী দিনে ক্রেতার খরচ 
কমবে কী করে! অনেকে বলছেন, রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক সুদ ধার্য করার সময় খুচর�ো 
বাজারের দরকে গুরুত্ব দেয় ঠিকই। কিন্তু খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারি 

মূল্যবৃদ্ধির এতটা চড়ে থাকার বিষয়টিও অগ্রাহ্য করার নয়। কারণ, সমস্যাটা 
সার্বিক। সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, জুনের ঋণনীতিতেও সুদ কমার আশা নেই। 
এ দিন কেন্দ্রের পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ‘‘এপ্রিলে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি 
চড়েছে মূলত খাদ্যপণ্য, বিদ্যু ৎ, অশ�োধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং 
পণ্য উৎপাদনের খরচ মাথা ত�োলায়।’’ এই নিয়ে টানা দু’মাস এই বাজারে 
এই হার মাথা তুলল। মূল্যায়ন সংস্থা ইক্রার মুখ্য অর্থনীতিবিদ অদিতি 
নায়ারের বক্তব্য, ‘‘বিশ্ব বাজারে পণ্যের দামের উপরে পাইকারি বাজারের 
দর অনেকটা নির্ভর করে। গত কয়েক মাসে অশ�োধিত তেল-সহ বিভিন্ন 
পণ্যের দাম বেড়েছে। তার প্রভাবই পড়েছে মূল্যবৃদ্ধিতে। আগামী দু’মাসের 
মধ্যে পাইকারি দর আরও মাথাচাড়া দিয়ে ২% পার করতে পারে।’’ ইক্রার 
পূর্বাভাস, চলতি অর্থবর্ষে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির গড় হার হতে পারে ৩.৩%। 
বণিকসভা পিএইচডি চেম্বারের প্রেসিডেন্ট সঞ্জীব আগরওয়ালের আশা, খারিফ 
শস্য মান্ডিতে আসতে শুরু করলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে খাদ্যপণ্যের 
দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে। যদিও একাংশের বক্তব্য, তার এখনও অনেক দেরি 
আছে। তা ছাড়া গত বছর শীতকালেও সেগুলির দাম কমেনি। এ বার 
গ্রীষ্মে তাপপ্রবাহ চিন্তা বাড়িয়েছে। আশা-ভরসা শুধু ভাল বর্ষার সম্ভাবনা। এ 
দিন খুচর�ো মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্রিসিল বলেছে, খাবারের 
দামের ধাক্কা সবচেয়ে বেশি সামলাতে হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রদের। কারণ, 
নিচু আয়ের সমস্যা যেমন তাঁদের রয়েছে, তেমনই খাদ্যপণ্য, জ্বালানি এবং 
সামগ্রিক মূল্যবৃদ্ধির হারও শহরের তুলনায় গ্রামে বেশি।

পাইকারি বাজারে মূল্যবৃদ্ধি ১৩ মাসে সর্বোচ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ গত ২০১৭-১৮ সালে নজিরবিহীন ল�োকসান 
করেছিল দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। যার অঙ্ক ছঁুয়েছিল ৮৫,৩৯০ ক�োটি 
টাকা। সেখান থেকে পরের ছ’বছরে তারা শুধু ঘুরে দাঁড়াল না, সেই সঙ্গে 
গত অর্থবর্ষে (২০২৩-২৪) অর্জন করল নজিরবিহীন মুনাফা। সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যাঙ্ক মিলে নিট লাভ হিসেবে ঘরে তুলেছে ম�োট ১.৪ লক্ষ ক�োটি টাকা 
(১,০৪,৬৪৯ ক�োটি)। গত আর্থিক বছরে নিট মুনাফা ৫০ শতাংশেরও বেশি 
বাড়িয়েছে ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (৫৭% বেড়ে ৬৩১৮ ক�োটি টাকা), ব্যাঙ্ক অব 
মহারাষ্ট্র (৫৬% বেড়ে ৪০৫৫ ক�োটি) এবং ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (৫৩% বেড়ে 
৮০৬৩ ক�োটি)। ১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে ১১টিরই মুনাফা বেড়েছে। 
শুধু পঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ড ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে তা ১৩১৩ ক�োটি টাকা থেকে ৫৫% 
কমে হয়েছে ৫৯৫ ক�োটি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ম�োট আয়ের ৪০ শতাংশই 
এসেছে স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে। তাদের নিট মুনাফা ২২% বেড়ে হয়েছে ৬১,০৭৭ 
ক�োটি টাকা। তবে মুনাফা বৃদ্ধির হারের নিরিখে শীর্ষে পঞ্জাব ন্যাশনাল 
ব্যাঙ্ক। সেখানে তা ২২৮% বেড়ে হয়েছে ৮২৪৫ ক�োটি টাকা। বিশেষজ্ঞদের 
দাবি, ছ’বছরে ওই সব ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতায় এমন ভ�োলবদল সম্ভব 
হয়েছে কেন্দ্র এবং রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের একাধিক পদক্ষেপের কারণে। যার মধ্যে 

রয়েছে— অনুৎপাদক সম্পদের প্রকৃত তথ্য সামনে আনতে পদক্ষেপ, ওই 
সম্পদ সৃষ্টির কারণগুলির সংশ�োধন এবং সেই খাতে বাধ্যতামূলক ভাবে 
বাড়তি আর্থিক সংস্থান। কিছ ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক কর্মকাণ্ডে নিয়ন্ত্রণ 
জারি করা হয়েছে। আর্থিক হাল মজবুত করতে কয়েক বছরে একাধিক 
দফায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে মূলধনও জুগিয়েছে সরকার। গত পাঁচ বছরে 
যার পরিমাণ ম�োট ৩,১০,৯৯৭ ক�োটি টাকা। একটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে আর 
একটি মিশিয়ে কমান�ো হয়েছে ব্যাঙ্ক পরিচালনার খরচ। যা আখেরে কাজে 
দিয়েছে। এদিকে, চলতি অর্থবর্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষদে 
এগ্‌জ়িকি উটিভ ডিরেক্টর নিয়�োগের জন্য ২২ জন জেনারেল ম্যানেজারের 
নাম সুপারিশ করল ব্যাঙ্ক ব�োর্ড ব্যুর�ো । সম্ভাব্য প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলার 
পরেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে তারা। তৈরি হওয়ার পরে এই প্রথম 
এত বড় মাপের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ব্যাঙ্ক ব�োর্ড। অনেকের মতে, সম্প্রতি 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক জালিয়াতিতে নাম জড়িয়েছে উচ্চপদস্থ কর্তাদের। আবার 
অনেক ব্যাঙ্কে উচ্চপদ ফাঁকা। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নরের দাবি 
ছিল, কেন্দ্রের উচিত কাকে ব্যাঙ্কের পর্ষদে নিয়�োগ করা হচ্ছে ও কী ভাবে 
সেগুলি পরিচালনা হচ্ছে, সে বিষয়ে মন�োয�োগ দেওয়া।

ক্ষতি পেরিয়ে লাভে নজির, ভ�োলবদল ছ’বছরে



জেলায়-জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুল্যা, ১৫ মেঃ দশ বছর আগে 
ধর্মের নামে, জাতির নামে ভ�োট হত। ম�োদি জমানায় 
সবকা সাথ সবকা বিকাশের নামে ভ�োট হয়। বুধবার 
বিজেপির নির্বাচনীয় জনসভায় এমনই দাবি করলেন 
সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। এদিন তাঁর 
এই বক্তব্যকে হাস্যকর ও মিথ্যাচার ছড়ান�োর অভিয�োগ 
তুললেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি স�ৌমেন বেলথরিয়া।
এদিন রঘুনাথপর বিধানসভার অন্তর্গত সাঁতুড়ি হাঁসডিমা 
ময়দানে বাঁকুড়া ল�োকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুভাষ 
সরকার ও পুরুল্যা ল�োকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী 
জ্যোতির্ময় সিং মাহাত�োর সমর্থনে একটি নির্বাচনী 

জনসভা আয়োজন করা হয়। এদিন সেই সভা থেকেই 
জিপি নাড্ডা দাবী করেন দশ বছর আগে জাতির নামে 
ধর্মের নামে, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ভ�োট 
করত�ো কংগ্রেস। ম�োদি সরকার জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে 
সবকা সাথ সবকা বিকাশের নামে ভ�োট করেন। একই 
সাথে তিনি বলেন, বিজেপি সরকার মজবুত রয়েছে 
আগামী দিনে মজবুত সরকার গড়বে। কিন্তু মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া সরকারকে সমর্থন করে একটা 
মজবুর সরকার তৈরি করতে চায়।
এদিন সেই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূলের 
জেলা সভাপতি স�ৌমেন বেলথরিয়া বলেন, বিজেপি 
মানুষের জন্য কিছই করেনি। হারবে নিশ্চিত ভেবে এই 
মিথ্যাচার ছড়াচ্ছে। 
অন্যদিকে, এদিন পুরুল্যার বিদায়ী সাংসদ তথা এবারের 
বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাত�োর নাম বলতে 
গিয়ে হোঁচট খেলেন তিনি। জ্যোতির্ময় সিং মাহাত�োকে 
বললেন জ্যোতির্ময় মণ্ডল। জে পি নাড্ডা বলেন, 
“জ্যোতির্ময় মণ্ডলকে জেতালে সবার ঘরে বিনা পয়সায় 
বিদ্যু ৎ হবে। প্রধানমন্ত্রী য�োজনা থেকে স�ৌরচালিত 
বিদ্যু ৎ ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে।” স্বাভাবিকভাবেই তাঁর 
এহেন মন্তব্যে তীব্র শোরগোল পড়ে।

ম�োদি জমানায় সবকা সাথ সবকা 
বিকাশের নামে ভ�োট, দাবী নাড্ডার

(৩) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ১৬ মে ২০২৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৫ মেঃ সামনেই হুগলির 
ভ�োট। ২০ মে ভ�োটগ্রহণ। আর ঠিক তার আগেই বুধবার 
চুঁচুড়ায় এক বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের জনপ্রিয় 
রিয়েলিটি শ�ো’য়ের অডিশন ঘিরে বিতর্ক। আজ চঁুচুড়ার 
রবীন্দ্রনগরে দেবীদাসতলার একটি স্টুডি ওতে সকাল 
থেকে ভিড়। লাইন দিয়ে নাম নথিভুক্ত করছেন মহিলা। 
অভিয�োগ, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে ‘অডিশন 
চলছে’ বলে হ�োর্ডিং লাগান�ো হয়েছে। উল্লেখ্য, হুগলি 
ল�োকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে চঁুচুড়া। আর হুগলি 
থেকে এবার তৃণমূলের টিকিটে ভ�োটে লড়ছেন রচনা 
বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই নিয়েই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। 
ভ�োটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টার অভিয�োগ তুলেছেন 
বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়।
লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, “রবীন্দ্রনগর পেট্রোল পাম্পের 
কাছে দিদি নম্বর ওয়ানের অডিশন চলছে। আমার কাছে 
কিছ ভিডিয়�ো এসেছে। ভ�োটারদের কাছে তৃণমূলের 
জন্য ভ�োট চেয়ে দিদি নম্বর ওয়ানে সুয�োগ করে দেওয়ার 
ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে। ভেবে দেখুন, তৃণমূল কতটা 
ফেক। এই অডিশন অবিলম্বে বন্ধ করা হ�োক।” এই 
নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলেও সরব হয়েছেন হুগলির বিদায়ী 
সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী। সঙ্গে একটি ভিডিয়�োও 

শেয়ার করেছেন লকেট। যদিও ভ�োটারদের প্রভাবিত 
করার যে অভিয�োগ লকেট তুলছেন, তা পুর�োপরি 
উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বক্তব্য, “সব মিথ্যা কথা। মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করছে। 
এসব কিচ্ছু  নয়। যেহেত দিদি নম্বর ওয়ান ৩৬৫ দিনের 
শ�ো… আমি সারাদিন প্রচার করছি, তারপর রাত্রে গিয়ে 
শ্যুটিং করছি। আমার পক্ষে কলকাতায় যাতায়াত করা 
সম্ভব নয়, তাই আমাকে রাত্রে কাজ করতে হচ্ছে। এর 
সঙ্গে তৃণমূলের ক�োনও সম্পর্ক নেই, ভ�োটের ক�োনও 
ব্যাপার নেই। নর্মালভাবেই আমাদের কাজ হচ্ছে।” 
লকেটকে পাল্টা দিয়ে রচনা বলেন, ‘এসব বাজে কথা 
বলতে বারণ করুন। ভ�োট এসে গিয়েছে। এসব ফালতু 
কথা বলে ইমেজ তৈরির ক�োনও মানে নেই।’

ভ�োটের ঠিক মুখেই চুঁচুড়ায় অডিশন! 
রচনার রিয়েলিটি শ�ো ঘিরে তুমুল বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপর, ১৫ মেঃ বকেয়া টাকা না 
মেটালে নির্বাচনে মিলবে না ক�োন গাড়ি, হুঁশিয়ারি বাস 
মালিক সংগঠনের। এআরটিও অফিসের সামনে অবস্থান 
বিক্ষোভ। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরিবহন ব্যবস্থায় 
সহয�োগিতা করেও ক�োন টাকা পাওয়া যায়নি, তাই এই 
নির্বাচনের আগে বকেয়া টাকা না পাওয়া গেলে নির্বাচনের 
কাজে পরিবহন ব্যবস্থায় ক�োন ভাবেই সহয�োগিতা করা 
হবে না। দেওয়া হবে না ছ�োট গাড়ি বাস বা অন্যান্য 
যাত্রীবাহী গাড়ি। এমনই হুঁশিয়ারি দিয়ে পশ্চিম মেদিনীপর 
জেলার ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যাল চত্বরে আঞ্চলিক 
পরিবহন আধিকারিকের দফতরের সামনে অবস্থান-
বিক্ষোভে সামিল হল বাস মালিক অ্যাস�োসিয়েশনের 
সদস্যরা। সংগঠনের তরফে জানানো হয়, বিগত 

পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরিবহনের জন্য ছ�োট গাড়ি এবং 
বাস দিয়ে ক�োনরকম আর্থিক সহয�োগিতা তারা পায়নি। 
প্রায় ৯ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে ১২০ টি গাড়ির। 
আগামী ২০ তারিখ আরামবাগ ল�োকসভা নির্বাচনের 
দিন ধার্য রয়েছে। তার আগেও যদি প্রাপ্য বকেয়া না 
মেটান�ো হয়, তাহলে ক�োনভাবেই ক�োনরকম বাস বা 
ছ�োট গাড়ি দিয়ে নির্বাচনের কাজে সহয�োগিতা করা হবে 
না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বাস্তবিক যদি এই পরিস্থিতি 
তৈরি হয়, তাহলে নির্বাচনের গাড়ি নিয়ে ক�োনও সমস্যা 
হয় কিনা সেটাই দেখার। এ বিষয়ে ঘাটালের মহকুমা 
শাসক সুমন বিশ্বাস ক্যামেরার সামনে কিছ না বললেও 
তিনি জানিয়েছেন গাড়ি মালিকদের টাকা দেওয়ার জন্য 
ঊর্ধ্বতন কর্তৃপ ক্ষকে জানান�ো হয়েছে।

বকেয়া টাকা না মেটালে নির্বাচনে মিলবে না 
ক�োন গাড়ি, হুঁশিয়ারি বাস মালিক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুল্যা, ১৫ মেঃ বুধবার তৃণমূল প্রার্থী শান্তিরাম 
মাহাত�োর সমর্থনে পুরুল্যার কাশীপরে প্রচারে আসেন দীপক 
অধিকারী ওরফে দেব। টলিউড সুপারস্টারকে দেখতে ভিড় হবে 
এটাই স্বাভাবিক। আর সেই জনপ্লাবন দেখে আপ্লুত তৃণমূলের 
তারকাপ্রার্থীও। তাই র�োড শ�ো শেষে হেলিকপ্টারে ওঠার আগে 
কাশীপরের সেবাব্রতী সংঘের মাঠে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে মাইক্রোফ�োনে 
দেবকে বলতে শ�োনা যায়, “দুপুর ২ট�োতেও এত ভিড়। চারপাশে 
মানুষ। পুরুল্যা ত�ো জিতে গিয়েছে দেখেই মনে হচ্ছে। এবার 
আমার জন্য আশীর্বাদ করবেন। আমি যাতে ঘাটালে জিততে পারি। 
দলের জন্য নিজেদের মধ্যে ঝামেলা, অশান্তি করবেন না। দলের 
প্রার্থীকে ভ�োট দিতে জ�োরও করব না। তবে আমি এখানে এসেছি, 
অবশ্যই আশা করব। সব ভ�োট তৃণমূলেই পড়বে।” দেবের কথা 
শেষ হতেই স্টেডিয়ামজুড়ে চিৎকার! সকলেই যেন একসুরে সম্মতি 
দিলেন সুপারস্টার প্রার্থীর কথায়। এদিন দেবকে ঘিরে যে ভিড় 
দেখল কাশীপর, তা যেন ‘গেরুয়া গড়’ হিসবে পরিচিত এই এলাকার 
তৃণমূল নেতা-কর্মীদের জন্য একেবারে টনিকের মত�ো কাজ করল।

‘তৃণমূল জিতে গিয়েছে’, 
ভবিষ্যদ্বাণী দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৫ মেঃ প্রায় ৭ দিন নিখ�োঁজ থাকার 
পর এক নাবালক ছাত্রের দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
বুধবার দুপুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা থানা 
এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই ছাত্রের নাম জিৎ রায় 
মালাকার(১২)। তার বাড়ি ফারাক্কা ব্যারেজের গান্ধীঘাট রেল কল�োনি 
এলাকায়। জিৎ,ফারাক্কা ব্যারেজ হাইস্কুলে র সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিল।
ফারাক্কা থানার পুলিশের অনুমান ওই ছাত্র খেলা করতে গিয়ে 
ক�োনওভাবে পা পিছলে জলে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। মৃত ওই 
ছাত্রের দেহে ক�োনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি বলে পুলিশ সূত্রে দাবি 
করা হয়েছে। ওই ছাত্রের মৃত্যু র প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে 
দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান�ো হয়েছে।

উদ্ধার ছাত্রের দেহ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মেঃ হাওড়া স্টেশনে শ�োরগ�োল। 
বুধবার হাওড়া স্টেশনে এক মহিলাকে ছুরি মেরে খুন করার অভিয�োগ 
উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযক্তের নাম মুঙ্গেশ যাদব। হাওড়ার 
গ�োলাবাড়ি থানার পুলিশ অভিযক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। উদ্ধার হয়েছে 
রক্তমাখা ছুরি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান মহিলা। 
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বনগাঁ ঠাকুরনগরের বাসিন্দা পিন্টু  বিশ্বাস 
তাঁর স্ত্রী রিভু বিশ্বাস ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে মুম্বই যাচ্ছিলেন। হাওড়া 
স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মুম্বইবাসী 
মুঙ্গেশ যাদব। জানা গেছে মুম্বইয়ে একটি হ�োটেলে কাজ করেন পিন্টু  
এবং মুঙ্গেশ। পরিবার নিয়ে মুম্বই থাকে পিন্টু । এদিন স্টেশনে আসার 
পর আচমকা মুঙ্গেশ পিন্টুকে  ওষুধ কিনতে পাঠায়। পিন্টু  সেখান 
থেকে চলে গেলেই মুঙ্গেশ ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে রিভুর পেটে 
ঢুকিয়ে দেয়। মহিলা যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকলে ছুটে আসেন 
আরপিএফ এবং অন্যান্য যাত্রীরা। মুঙ্গেশ ছুরি উঁচিয়ে সবাইকে ভয় 
দেখায় বলে অভিয�োগ। যদিও আরপিএফ মুঙ্গেশকে হাতেনাতে ধরে 
গ�োলাবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কেন এই হামলা তা 
জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। অভিযক্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু 
করেছে পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে বিবাহবহির্ভূত  সম্পর্ক রয়েছে বলে 
জানতে পেরেছে পুলিশ।

মহিলাকে ছুরি মেরে খুন, 
হাওড়া স্টেশনে চাঞ্চল্য
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xyÙyˆÏòÓ˚ Ü˛Ìyñ xyÙyˆÏòÓ˚ Ë˛y£ÏyÎ˚

e´Ù¢ÉÉÉ

Ü˛ï≈̨ Óƒ §yôlyÎ˚ Ë˛àÓÍ ≤Ãy!Æ
§Ü˛° Ü˛ï≈˛ÓƒÜ˛ˆÏÙ≈Ó˚ lyÙ ÎK˛

Ë˛àÓyl !ÓÓfl∫ylˆÏÜ˛ í˛z˛õ!ò‹T
Ü˛Ù≈ˆÏÎyà

≤ÃˆÏï˛ƒÜ˛!ê˛ Ü˛yÓ˚Ü˛ !e´Î˚yçyï˛ •Î˚ xyÓ˚
!e´Î˚yÓ˚ í˛zÍ˛õ!_ G §Ùy!Æ •Î˚– í˛zÍ˛õß¨ G !Ól‹T
•Î˚ ˆÎ !e´Î˚yñ ï˛yÓ˚ myÓ˚y xl%Í˛õß¨ ï˛ˆÏ_¥Ó˚ ≤Ãy!Æ
Ü˛# Ü˛ˆÏÓ˚ •ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚⁄ §%ï˛Ó˚yÇ ˛õÓ˚Ùydï˛_¥
Ü˛ï≈̨ yÈüÈ!lÓ˚̂ Į̈ õ«˛ñ Ü˛Ù≈ÈüÈ!lÓ˚̂ Į̈ õ«˛ñ Ü˛Ó˚îÈüÈ!lÓ˚̂ Į̈ õ«˛ñ
§¡±òylÈüÈ!lÓ˚ˆÏ˛õ«˛ñ x˛õyòylÈüÈ!lÓ˚ˆÏ˛õ«˛ ~ÓÇ
x!ôÜ˛Ó˚îÈüÈ!lÓ˚ˆÏ˛õ«˛– ï˛yÍ˛õÎ≈ •°ñ ˆÜ˛yˆÏly

Ü˛yÓ˚Ü˛•z ˛õÓ˚ÙydyˆÏÜ˛•z ôÓ˚ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚ lyñ ˆÜ˛lly
§Ó Ü˛yÓ˚Ü˛•z í˛zÍ˛õß¨ ~ÓÇ §ÙyÆ •Î˚– Îy í˛zÍ˛õß¨
~ÓÇ §ÙyÆ •Î˚ ï˛yˆÏÜ˛ ï˛ƒyˆÏàÓ˚ myÓ˚y xl%Í˛õß¨
ï˛ˆÏ_¥Ó˚ ≤Ãy!Æ Î!ò ly •Î˚ ï˛y•ˆÏ° xyÓ˚ Ü˛# ≤ÃyÆ
• Ï̂Ó⁄ í z̨Í˛õß̈ •Î̊ ~ÓÇ !Ól‹T •Î̊ ~Ùl !ç!l Ï̂§Ó̊
≤ÃË˛yÓ ˆÌˆÏÜ˛ Ù%_´ •GÎ˚yÙye•z xl%Í˛õß¨ ï˛_¥
≤ÃyÆ •Î˚ xÌ≈yÍ ˆ§!ê˛ xl%Ë)˛ï˛ •Î˚–

ÓyhflÏˆÏÓ xl%Í˛õß¨ ï˛_¥ x≤ÃyÆ lÎ˚–
í z̨Í˛õß¨ •Î˚ ~Ùl ̨õòyÌ≈ñ Ó›Ó˚ xy◊Î˚ @˝Ã•î•z •°
ï˛yÓ˚ ≤Ãy!ÆˆÏï˛ Óyôy– í˛zÍ˛õß¨ G !Ól‹T •Î˚ ~Ùl
!e´Î˚yñ Ó›ñ ˛õ!Ó˚!fli!ï˛ñ xÓfliyñ âê˛ly ≤ÃË,˛!ï˛Ó˚
≤Ã!ï˛ ̂ Î =Ó̊&c xhs˝/Ü˛Ó̊ Ï̂î x!ô!¤˛ï˛ñ ̂ §•z=!°•z
ˆ§•z ï˛_¥≤Ãy!ÆÓ˚ Óyôy– ̂ §çlƒ Ü˛Ó˚îÈüÈ!lÓ˚ˆÏ˛õ«˛
Ó°yÓ˚ ï˛yÍ˛õÎ≈ Ü˛Ó˚ˆÏîÓ˚ §ˆÏD !ÓˆÏÓ˚yô Ü˛Ó˚y •Î˚–
xy§° ï˛yÍ˛õÎ≈ •°àñ ˆÎ Ó› í˛zÍ˛õß¨ G !Ól‹T
•Î˚ ï˛yÓ˚ myÓ˚y xl%Í˛õß¨ ï˛ˆÏ_¥Ó˚ ≤Ãy!Æ •Î˚ ly–

ˆ◊yï˛yÈüüüÈ!Óly¢¢# Ï̂°Ó˚ ≤Ã!ï˛ =Ó˚&c Ü˛#
Ü˛ˆÏÓ˚ ò)Ó˚ •ˆÏÓ⁄

fl∫yÙ#ç# Èüüü Èx˛õˆÏÓ˚Ó˚ !•ï˛§yôˆÏl–
!lˆÏçˆÏòÓ˚ ¢!_´ xl%§yˆÏÓ˚ x˛õˆÏÓ˚Ó˚ !•ï˛§yôl
Ü˛Ó˚&l– xß¨̂ Ï«˛e á%°%l–

§yÇÓy!òÜ˛ Ü˛Ó˚î Ìy˛õyÓ˚ˆÏÜ˛ ˆòGÎ˚y ~Ü˛ •zrê˛yÓ˚!Ë˛í˛zˆÏï˛ xÌ≈Ùsf# !lÙ≈°y §#ï˛yÓ˚ÙˆÏîÓ˚ fl∫yÙ#
íÉ ̨ õÓ˚yÜ˛y°y ≤ÃË˛yÜ˛Ó˚î Îy ÓˆÏ°ˆÏSÈl ï˛yˆÏï˛ ï˛yÓ˚ ÙˆÏï˛ ̂ Ùy!òÓ˚ !ÓˆÏç!˛õ 200ÈüÈ220 !ê˛ xy§l
ˆ˛õˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚– 272 lÎ˚ñ 400 ˛õyÓ˚ ˆï˛y ò)ˆÏÓ˚Ó˚ Ü˛Ìy– !Ó!¢‹T xÌ≈l#!ï˛Ó#ò G !ÓˆÏŸ’£ÏÜ˛ í˛É
˛õÓ˚yÜ˛y°y ~Ó˚ xyˆÏàG Ìy˛õyÓ˚ˆÏÜ˛ •zrê˛yÓ˚!Ë˛í˛z !òˆÏÎ˚ˆÏSÈl– ï˛ál Îy ÓˆÏ°!SÈˆÏ°l ï˛y ˆÌˆÏÜ˛
~ÓyÓ˚Ü˛yÓ˚ Ó_´Óƒ á%Ó ~Ü˛ê˛y xy°yòy ly •ˆÏ°G xyˆÏàÓ˚ ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ˆÌˆÏÜ˛ ~Ü˛ê%˛ ˆÓ¢# xy§l
!òˆÏÎ˚ˆÏSÈl !ï˛!l– ï˛y•ˆÏ° ˆò¢Óy§# ÙˆÏl Ü˛Ó˚ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚l 200 Óy 220 xy§l ˆ˛õˆÏÎ˚ ˆÙy!òÓ˚
!ÓˆÏç!˛õ §Ó˚Ü˛yÓ˚ àí˛¸ˆÏï˛˛ ̨ õyÓ˚ˆÏÓ lyñ §Ó˚Ü˛yÓ˚ àí˛¸ˆÏÓ •z!u˛Î˚y ̂ çyê˛– ï˛yÓ˚y •Î˚ï˛ Ë%˛ˆÏ° ̂ àˆÏSÈl
Óï≈˛Ùyl Ó˚y‹T…˛õ!ï˛ ˆoÔ˛õ!ò Ù%Ù%≈ !ÓˆÏç!˛õÓ˚•z ÙˆÏlyl#ï˛ Óƒ!_´– ~Ü˛Ìy !ë˛Ü˛ ~Ü˛Ü˛ §Çáƒy à!Ó˚¤˛
ò° !•ˆÏ§ˆÏÓ !ÓˆÏç!˛õ í˛zˆÏë˛ xy§ˆÏÓ ~ÓÇ Ó˚y‹T…˛õ!ï˛ Ù%Ù%≈ §yôyÓ˚î !lÎ˚Ù xl%§yˆÏÓ˚ ï˛yˆÏÜ˛•z
§Ó˚Ü˛yÓ˚ àë˛ˆÏlÓ˚ çlƒ xy•¥yl çylyˆÏÓl– ÷ô% ï˛y•z lÎ˚ñ §Çáƒyà!Ó˚¤˛ï˛y  ˆòáyˆÏlyÓ˚ çlƒ
ˆÙy!òÓ˚ ã˛y!•òy Ùï˛ §ÙÎ˚ !òˆÏÎ˚ ̂ òˆÏÓl– ̂ §•z ã˛y!•òy !Ü˛ˆÏ§Ó˚ •ˆÏï˛ ̨ õyˆÏÓ˚⁄ xlƒ !Ü˛S%È lÎ˚– ̂ §•z
ã˛y!•òy •° ̂ òˆÏ¢Ó˚ !Ó!Ë˛ß¨ •yê˛ ̂ ÌˆÏÜ˛ ̂ âyí˛¸y !Ü˛ˆÏl ~ˆÏl §Çáƒyà!Ó˚¤˛ï˛yÓ˚ °y•zˆÏl òÑyí˛¸ Ü˛Ó˚yˆÏly
•ˆÏÓ– ï˛yˆÏï˛ 200 ˆÜ˛y!ê˛ °y=Ü˛ Óy 500 ˆÜ˛y!ê˛ ˆ˛õSÈ˛õy •ˆÏÓl ly ~ê˛yG !ë˛Ü˛– Óï≈˛Ùyl
Ü˛yˆÏ°Ó˚ Ó˚yçl#!ï˛ˆÏï˛ ÎyÓ˚y çÎ˚# •ˆÏÎ˚ xy§ˆÏÓl ï˛yˆÏòÓ˚ ~Ü˛Ùye í˛zˆÏj¢ƒ Ü˛y!ÙˆÏÎ˚ ˆlGÎ˚y–
!ÓˆÏÓ˚yô# òˆÏ° ÌyÜ˛ˆÏ° Ü˛yÙyˆÏlyÓ˚ §%ˆÏÎyà ÌyˆÏÜ˛ ly– ï˛y•z xyd§¡øyl Óy Ùyl x˛õÙyl ˆÓyô
•y!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆÎáyˆÏl «˛Ùï˛y ˆ§áyˆÏl•z ã˛ˆÏ° ÎyˆÏÓl ï˛yÓ˚y– ~ˆÏ«˛ˆÏe ï˛yˆÏòÓ˚ ~Ü˛Ùye ˆòáyÓ˚ Ü˛Ìy
ï˛y •° òyÙ Ü˛ï˛ í˛zë˛ˆÏSÈ– !ÓˆÏç!˛õÓ˚ ˛õy•zÜ˛yÓ˚Ó˚y òyÙ Ë˛y° !òˆÏï˛ xyˆÏà ˆÌˆÏÜ˛•z xË˛ƒhflÏ–
ï˛yˆÏòÓ˚ ˆâyí˛¸y ˆÜ˛lyÎ˚ x§%!Óôy •ˆÏÓ ly–˛
Ü˛ˆÏÎ˚Ü˛ !òl xyˆÏà  ̂ §y¢ƒy° !Ù!í˛Î˚yÎ˚ ≤Ãã˛yÓ˚ •ˆÏÎ˚!SÈ° Ó•Ó˚Ù˛õ%ˆÏÓ˚Ó˚ §yÇ§ò xô#Ó˚ ̂ ã˛Ôô%Ó˚#ˆÏÜ˛
!ÓˆÏç!˛õ xlƒ ˆÜ˛yl Ó˚yçƒ ˆÌˆÏÜ˛ Ó˚yçƒ §Ë˛yÓ˚ §yÇ§ò Ü˛ˆÏÓ˚ !ÓˆÏç!˛õ òˆÏ° !lˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓl– ~ê˛y
Ü˛yÓ˚G xçyly lÎ˚ ÙyˆÏV˛ ÙˆÏôƒ•z xô#Ó˚ ̂ ã˛Ôô%Ó˚# !ÓˆÏç!˛õÓ˚ ≤Ã!ï˛ lÓ˚Ù ÙˆÏlyË˛yÓ ̂ ò!áˆÏÎ˚ˆÏSÈl–
xˆÏlˆÏÜ˛•z ï˛yÓ˚ !ÓˆÏç!˛õˆÏï˛ ÎyGÎ˚yÓ˚ x!Ë˛ˆÏÎyàG Ü˛ˆÏÓ˚ˆÏSÈl– Ó•Ó˚Ù˛õ%ˆÏÓ˚Ó˚ xô#Ó˚ ˆã˛Ôô%Ó˚#
ˆË˛yˆÏê˛ !çˆÏï˛ ÎyˆÏÓl ~ !lˆÏÎ˚ á%Ó ~Ü˛ê˛y §ˆÏ®• ˆl•z– Î!ò •z!u˛Î˚y ˆçyê˛ «˛Ùï˛yÎ˚ ly xyˆÏ§
ï˛y•ˆÏ° !ÓˆÏç!˛õÓ˚ •yˆÏê˛ !àˆÏÎ˚ !ï˛!l !Ë˛í˛¸ˆÏÓl !Ü˛ly §ÙÎ˚ Ó°ˆÏÓ– ï˛ˆÏÓ Ü˛ÇˆÏ@˝Ã§ñ ï,˛îÙ)° ~ÓÇ
xlƒylƒ xyMÈ˛!°Ü˛ ò°=!° ˆÌˆÏÜ˛ òˆÏ° òˆÏ° ˆâyí˛¸yÓ˚y !ÓˆÏç!˛õÓ˚ ˛õy•zÜ˛yˆÏÓ˚Ó˚ Ü˛yˆÏSÈ xyd
§Ù˛õ≈î Ü˛Ó˚ˆÏÓ ~ !Ó£ÏˆÏÎ˚ ˆÜ˛yl §ˆÏ®• ˆl•z– Ü˛yÓ˚î ˆÙyê˛y ê˛yÜ˛y ˆ°lˆÏòˆÏlÓ˚ §%ˆÏÎyà ÌyÜ˛ˆÏSÈ–
˛õÓ˚Óï˛≈#Ü˛yˆÏ°G  ˆÓ˚yçàyˆÏÓ˚Ó˚ ì˛y°yG ÓƒÓfliy ÌyÜ˛ˆÏÓ– íÉ ˛õÓ˚yÜ˛y°y Îy•z Ó°%l ly ˆÜ˛l ˆ¢£Ï
˛õÎ≈hs˝ ˆÙy!ò•z ï,˛ï˛#Î˚ÓyÓ˚ ≤ÃôylÙsf# •ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚l– Î!ò ˆl•yï˛•z Ë˛yàƒ ï˛yÓ˚ §yÌ ly ˆòl
ï˛ˆÏÓ•z xlƒ !Ü˛S%È •ˆÏï˛ ˛õyˆÏÓ˚–  ÎyÓ˚ §Ω˛yÓly á%Ó Ü˛Ù–  ~ ˆòˆÏ¢Ó˚ Ó˚yçl#!ï˛ˆÏï˛ Ü˛ˆÏÓ˚ áyGÎ˚y
ˆ°yˆÏÜ˛ˆÏòÓ˚ §Çáƒy ≤ÃyÎ˚ 99 ¢ï˛yÇ¢– ï˛y•z ˆÜ˛yl !Ü˛S%È•z x§Ω˛Ó lÎ˚– ˛

ˆâyí˛̧yÓ̊ •yê˛ çÙ Ï̂Ó ~ÓyÓ̊

y

(৪) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ১৬ মে ২০২৪

সংবিধানের চ�োখে রাজ্যপাল
তন্ময় কবিরাজ

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রাজ্যপালকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনার 
পাশে বসাও পাপ", তখন দুট�ো কত কথা মনে পড়ে যায়। এক, কলকাতা হাইক�োর্ট একটি 
মামলায় বলেছিল, অভিয�োগের এক শতাংশও সত্যি বলে প্রমাণিত হলে সেটাও লজ্জার। 
দুই, ভারতীয় সংবিধানের ১৬৩নম্বর ধারায় রাজ্যপাল - মুখ্যমন্ত্রীর যে সম্পর্কের কথা বলা 
রয়েছে সেটাও প্রশ্নের মুখে পড়ছে। রাজ্যপাল পদটি নিয়ে স্বয়ং আম্বেদকর সন্দেহ প্রকাশ 
করেছিলেন। রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধান। আদালত বিভিন্ন মামলায় রাজ্যপালকে তাঁর 
ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করেছেন যাতে নির্বাচিত সরকার আর মন�োনীত প্রার্থীর বিবাদ 
সৃষ্টি না হয়। সংবিধানের ম�ৌলিক কাঠাম�োতে মানুষই গুরুত্ব পেয়েছে। তাই রাজ্যপালের 
একচেটিয়া ক্ষমতাতেও আদালত এবং মন্ত্রিসভার হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে। সুনীল 
কুমার বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার মামলায় আদালত জানায়, ১৯৩৫ সালের আইন ম�োতাবেক 
আজকের রাজ্যপালকে বিবেচনা করলে ভুল হবে। তিনি সংবিধানের প্রধান হিসাবে থাকবেন 
বলে শামসের সিংহ বনাম পাঞ্জাব রাজ্যে মামলাতেও আদালত জানায়। রাজ্যপাল ক�োন�ো 
রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করতে পারেন না। অথচ রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বর্তমান সময়ে 
বারবার রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিয�োগ উঠছে। রাজ্যপালকে স্বাধীন ও অরাজনৈতিক 
করার কথা উঠেছে হরগ�োভিড বনাম রঘুকূল মামলায়। তাছাড়া সংবিধানের ১৫৮ নম্বর 
ধারা অনুসারে একজন রাজ্যপাল পার্লামেন্ট বা রাজ্য স্তরে ক�োন�ো কক্ষেরই সদস্য থাকতে 
পারবেন না, যার অর্থ কেন্দ্র বা রাজ্যে স্তরে ক�োন�ো কক্ষের সদস্যপদ গ্রহণে তাঁকে 
রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই যেতে হয়, ব্যতিক্রমী সদস্য পদ ছাড়া। তাই সংবিধান 
রাজ্যপালের সংসদে সদস্যপদ গ্রহণে বিরত থেকেছে। তাঁর দায়বদ্ধতা সংবিধানের কাছে। 
সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যশাসন পরিচালিত নাহলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে অবগত করতে পারেন। 
সংবিধানে বলা হয়েছে, যদি কেউ কেন্দ্র বা রাজ্য স্তরের ক�োন�ো কক্ষে সদস্য পদ গ্রহণ করে 
থাকেন তবে তাঁকে রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণের আগে সে সদস্য পদ ত্যাগ করতে হবে। 
যার অর্থ,শুধু পদত্যাগ নয়,রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব বর্জনও করে সংবিধানের আদর্শের প্রতি 
দায়বদ্ধ থাকতে হবে। রাজ্যপালের পদত্যাগ নিয়ে বারবার সমাল�োচনা হয়েছে। সরক�োরিয়া 
কমিশন তার রিপ�োর্টে বলেছে, বিশেষ বা জরুরিকালীন অবস্থার সৃষ্টি নাহলে রাজ্যপালকে 
অপসারণ করা যাবে না। ভেঙ্কটচালিয়া কমিশন জানিয়েছে, রাজ্যপালকে অপসারিত করতে 
হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আল�োচনা করতে হবে। অন্যদিকে, 
পুঁছি কমিসন রাজ্যপাল অপসারণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে। 
তবে হাইক�োর্টের প্রধান বিচারপতির সামনে শপথ নেওয়া রাজ্যপালকে দেশের সংবিধান 
মেনে কাজ করবে। রাজ্যপাল চাইলেও তিনি তাঁর গন্ডির বাইরে যেতে পারেন না। গুজরাট 
বনাম আর. এ. মেহেতা মামলাতেও আদালত সংবিধানে বর্ণিত রাজ্যপালের ক্ষমতার 
কথাই মনে করিয়েছে। জরুরিকালীন অবস্থায় তিনি অর্ডিন্যান্স পাশ করতে পারলেও তারও 
অনুম�োদন দরকার। তাছাড়া অর্ডিন্যান্স পাশ করাটা পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপর্ণ। এমনকি 
ক্ষমাপ্রদর্শনের ক্ষমতাও বিচারবিভাগীয় পুনর্মূ ল্যায়নের আওতায় রয়েছে। এপুরু সুধাকর 
মামলায় দেশের আদালত রাজ্যপালের ১৬১নম্বর ধারায় বর্ণিত ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ 
করে। বলা বাহুল্য, বর্তমান সমাজ পরিস্থিতিতে রাজ্যপাল বিতর্ক সংবিধানের পক্ষে সুখকর 
নয়। রাজনীতি আজ খুব সস্তা, মুখ�োর�োচক বিন�োদন। মেঘালয় হাইক�োর্টের বিচারপতি তাই 
বলছেন, বিচারপতিদের রাজনীতিতে আসা উচিত নয়। আবার রাজনৈতিক দলগুল�োরও 
উচিত সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা মানুষদের রাজনীতিতে না জড়ান�ো, কারণ এতে 
সাধারণ মানুষের মধ্যে সংশয় তৈরি হচ্ছে। আসলে আজকের রাজনীতিতে নীতি আদর্শ 
বলে কিছই নেই। মূল্যব�োধ খ�োঁজাটা তাই নেহাতই ব�োকাম�ো। একটা সীমাবদ্ধতা থাকা 
উচিত, নাহলে সংবিধান বাঁচবে না, মানুষের বিশ্বাস থাকবে না। যখন ক�োন�ো নেতা বা 
নেত্রী প্রকাশ্যে বলে, বিচার করবে জনতা, তখন আইন আদালতের আর কি দরকার? 
বিচার ব্যবস্থার উপর যখন রাজনীতির অভিয�োগ উঠে, তখন মানুষের ভরসা নষ্ট হয়ে 
যায়। বিশ্বাস হারাচ্ছে সবকিছ, অন্যদিকে, বিশ্বাস ধরে রাখার য�োগ্যতাও কমছে। রাজ্যপাল 
অন্যায় করলে সাংবিধানিকভাবে তা প্রতিহত করা যায় কিন্তু সেটা না করে ভ�োটের কথা 
ভেবে রাজনীতি করতে গিয়ে সংবিধানের আদর্শকে নষ্ট করছে রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা। 
তাঁদেরও সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা দরকার। তাঁরাও নাগরিক। ম�ৌলিক কর্তব্য 
পালনের প্রাথমিক কথাগুল�ো জানা দরকার তাঁদেরও। সর্বত্র রাজনীতির দাপট। বিশ্বাস, 
মেধা, শ্রম, সৃষ্টির মত ম�ৌলিক সত্তা হারিয়ে যাচ্ছে। প্রকট হচ্ছে দূর্নীতি। দুর্নীতির কাছে 
হার মানছে ম�ৌলিক ভাবনা। এটা এক ধরণের সংক্রমণ। এভাবে চলতে থাকলে একসময় 
গৃহযুদ্ধের মত বিপদ অনিবার্য। তাই নিজের গন্ডির মধ্যে থেকেই প্রত্যেকের কাজ করা 
উচিত। বিচারপতি আবসানউদ্দিন আক্ষেপ করছেন, ভারতে আইন রয়েছে কিন্তু তার 
প্রয়োগ শুধু কাগজেই।



সাহিত্য-সংস্কৃত ি
খিদে পায় যে

পলাশ স্বপ্ন দেখে। আসলে ছ�োট থেকে পলাশকে স্বপ্ন দেখায়, 
স্বপ্ন দেখিয়েছিল তাঁর কাকু বিন�োদবিহারী। সারাদিনের 
ছ�োট বড় ভাবনাগুল�োকে এক সূত্রে বাঁধতে বাঁধতে একটা 
স্বপ্নের চাদরে যেন জরি বুনত। রাতে যখন আকাশকুসুম 
ভাবত। কখন যে ভাবতে ভাবতে ভ�োর হয়ে যেত। জানলার 
ফাঁকফ�োকর দিয়ে ভ�োরের আল�ো ঠিকরে পড়ত। আর 
ভ�োরের পাখির ব্যস্ততা, পাখির কলকাকলি। হর্ণ দিয়ে ফার্স্ট 
বাসটা স্ট্যান্ড ছাড়ত। কিংবা ভ�োরের সাইরেন বেজে উঠত। 
কিছক্ষণ পর আবার ঘুমিয়ে পড়ত পলাশ দাদা অবিনাশকে 
আঁকড়ে ধরে। 
অবিনাশ বিন�োদবিহারীর এক মাত্র সন্তান। হরিহর আত্মা। 
বিন�োদবিহারী খুব পণ্ডিত ব্যক্তি। কথাবার্তায় সকল মানুষকে 
সহজে আপন করে নিতে পারে। একান্নবর্তী পরিবারের 
সন্তান পলাশ। সকলকে নিয়ে চলতে শেখা। মানুষকে 
ভালবাসতে শেখা ও মানিয়ে নেওয়া এসব পরিবারগুলি 
বড় শিক্ষক। অফিস থেকে ফিরলেই পলাশ কাকুর কাছে 
কত দেশবিদেশের গল্প শুনত। পলাশ অবিনাশ যেন একই 
মায়ের সন্তান। বাবা নিশিকান্ত সরকারি কর্মচারী। ল�োয়ার 
ডিভিশন ক্লার্ক। বিন�োদবিহারী আর নিশিকান্তের আর�ো দুই 
ভাই পৈতক ভিটাতে থাকে। কয়েক মাইল দূরে তাদের 
গ্রামের বাড়ি। বিন�োদবিহারী আর নিশিকান্ত চাকুরীসুত্রে 
শহরের বাসিন্দা। ছুটি পেলেই ছুটে যায় গাঁয়ের বাড়ি। যখন 
দুই ভাই একসঙ্গে গ্রামের বাড়ি যায় এক নির্মল আনন্দে 
প্রাণ ওদের ভরে যায়। দুই ভাই পুকুরে স্নান করতে করতে 
সাঁতার কাটা ত�ো গ্রামে শিখেছে। গ্রামে যখন যায় দামাল 
ছেলে হয়ে যায়। পাড়ার সমবয়সিরা ওদের জন্য উদগ্রীব 
হয়ে থাকে। কয়েকটা দিন কাটিয়ে আবার শহরে ফিরে 
যেতে হয়। বাঁধাধরা জীবন। যেন গ�োজে বাঁধা গরুর মত�ো 
অবস্থা। সংসার বড় হয়েছে। বিন�োদবিহারী আর নিশিকান্তের 
ভাতের হাঁড়ি পৃথক এখন। পলাশ কলেজে পাঠরত। 
অবিনাশ দুই বছর হল এম এ বি এড কমপ্লিট করেছে। 
এইত�ো তিন বছর হল পাশের জেলায় একটা সরকারি স্কুলে  

শিক্ষকতা করে। ইংরাজি বিষয়ের সহশিক্ষক। স্কু ল সার্ভিস 
কমিশনে পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছে। না নেতা মন্ত্রি কাউকে 
ধরতে হয়নি। বিন�োদবিহারী এসব তৈল মর্দন পছন্দও 
করত না ক�োন�োদিন। অবিনাশ বরাবর অন্তর্মু খী। কম কথা 
কাজ বেশি। 
অবিনাশ, পলাশ পাশাপাশি বেড়ে উঠছে। কিন্তু তদের শিশু 
সরলতা আজও একই রকম। ভাইয়ের জন্য ভীষণ চিন্তা 
করে অবিনাশ। বর্তমানে চাকরির মুখটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 
শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হবার কিছদিন পর বিন�োদবিহারী 
ছেলের বিয়ের ঠিক করে। পাশের গ্রামের জীবন চ�ৌধুরীর 
এক মাত্র কন্যার সুনিতার সঙ্গে ধূমধাম করে বিয়ে দিয়েছে 
বিন�োদবিহারী। আসলে সুনিতা এই পরিবারের পূর্ব পরিচিত। 
ভাই নিশিকান্তের সহকর্মী জীবনবাবু। সেই সুত্রে পরিচয়। 
পলাশ আর সুনিতা একসঙ্গে পড়াশুনা। পলাশের বাল্যবন্ধু । 
প্রাইমারি স্কুলে র সহপাঠী। অবশ্য পঞ্চম থেকে ক্লাস টেন 
অবধি স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে সুনিতা ভর্তি হয়েছিল। 
ক্লাস ইলেভেন থেকে ফের সুনিতার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা 
শুরু হয়। কলেজেও এক সঙ্গে ছায়ার মত�ো থেকেছে। 
সুনিতার মায়াবি চ�োখ দুট�ো তাকে চুম্বকের মত�ো আকর্ষণ 
করত। তাদের অনুচ্চারিত ভাল�োবাসায় পলাশ টগবগ করে 
ফুটত। কিন্তু কখনও মুখে টু শব্দ করেনি। এক আত্মীয়র 
সূত্রে বিন�োদ বিহারী অবিনাশের বিয়ের পাকা করে। পরে 
জানা যায় ভাই নিশিকান্তের কলিগের মেয়ে। তাই আর 
ক�োন�ো বাধা নেই। অবিনাশ সুনিতা সম্পর্কে সব জেনেছে 
ভাই পলাশের কাছে। শান্ত নিরীহ মেয়ে, আবার ভাইয়ের 
সহপাঠি। বিয়ের ব্যপারে কিন্তু নেই। বিয়ের পর অবিনাশ 
বাড়ি থেকে যাতায়াত করলেও শরীর সায় দিচ্ছিল না। তাই 
অবিনাশকে জেলাশহরে একটা ফ্ল্যাটের কিনে দিয়েছে। 
ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মত�ো দুটি কন্যা সন্তান নুড়ি আর ফুরি 
সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখে। অবিনাশ-সুনিতার ছ�োট সুখের 
সংসার। অবিনাশ পলাশ ভাই না বন্ধু  ব�োঝা মুশকিল। মাঝে 
মধ্যে পলাশ হাজির হয়। বেশ কয়েকদিন থাকে আনন্দ 

করে। পলাশ আজকাল কেমন যেন মনমরা। সেই উৎফুল্লতা 
নেই চনমনে ভাবও নেই। অবিনাশ এখন পাশের শহরে। 
পলাশ যেনও মণিহারা ফণী। 
কলেজ পাশ করে মাস্টারস করছে সদ্য গড়ে উঠা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কলেজ ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত 
হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিও চুটিয়ে করছে। সেই সূত্রে 
হ�োমড়া-চ�োমড়া নেতা মন্ত্রীর বেশ অনুগত হয়েছে। তা 
পলাশ নেতাদের কথামত�ো মিটিং মিছিলে জনসভায় 
ল�োক য�োগাড় করতে হয়। ক�োন কিছই তার সঙ্গে মিলে 
না। আসলে কিছদিন আগেই কিছটা নিরুপায় হয়ে ছাত্র 
ইউনিয়ন পরিবর্তন করেছে। পরিবর্তনেরও একটা গভীর 
বেদনা রয়েছে। কখনও তাঁর মনে হয়না ছাত্র রাজনীতি 
করছে। তবুও তাকে করতে হবে,যদি একটা কর্মসংস্থানের 
সুয�োগ আসে। অপেক্ষায় দিন যায় রাত হয়। কিন্তু কাজের 
কাজ কিছই হয়না। ইউনিভার্সিটি থেকে সটান বাড়ী ফেরা। 
বাসগুল�ো যেখানে এসে থামে- সেই লাস্ট স্টপেজে নেমেই 
কর্ম সংস্থানের পত্রিকা কেনে পলাশ। পেপারটা র�োল করে 
গুটিয়ে হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরে বাড়ি ফিরে। কখন�ো 
ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। শীতের সময়ে বাসস্ট্যান্ডে বাস 
কর্মীদের দেখেছে আড্ডা দিতে দিতে আগুন তাপাতে। 
আর দাউদাউ আগুনের শিখা কীভাবে কাল�ো ধ�োঁয়া হয়ে 
অসীম আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। পলাশের চাপা ক্ষোভ ঠিক 
এই ভাবেই কখনও অগ্নি শিখা হয়ে দাউদাউ করে জ্বলতে 
থাকে। নির্ঘু ম রাতে ক্ষোভে বাড়তে থাকে আগুনের শিখার 
মত�ো। ভ�োরের আল�োয় বাস্তবতায় ফিরে আসে। বাস থেকে 
নেমে একলা পথে মনে মনে ভাবতে থাকে, আমি যেন 
প�োস্টার বয়। তাকে সব কিছই মানিয়ে নিতে হয়। বাড়ি 
ফিরেই কর্মক্ষেত্রের জগৎটাই চ�োখ বুলিয়ে নেওয়া অভ্যাস। 
আসলে পলাশ কলজে পড়তে পড়তে ছাত্র-রাজনীতির 
সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কয়েক বার বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় 
আবেদন করেছে। কিন্তু সফল হয়নি। 

(৫) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ১৬ মে ২০২৪

বিদ্যু ৎ রাজগুরু

ঘ�োষণা
পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ক�োন লেখকের 
বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য 
একান্তই তার নিজস্ব৷ এ বিষয়ে পত্রিকা 
কর্তৃপ ক্ষ বা সম্পাদকের ক�োন দায় নেই৷

কবিতা

মুখে মধু হৃদয়ে বিষ

মেঘপুঞ্জে ঝড় ও বৃষ্টি, 
বৃহৎ পৃথিবীর ক্ষু দ্রতম অংশে অপূর্ব সমার�োহ,
অনতিবিলম্বে জলজবিহার, 
জীবিত যাঁরা, - তাঁরা কী ভাগ্যবান?

বুকে নিয়ে অপেক্ষা, 
নির্ভেজাল ডিঙিয়ে অবক্ষয়ে দিনগত পাপক্ষয়,
বর্তমান সময়ে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন।

মূল্যবৃদ্ধি, 
যাঁরা দেখভালে অগ্রিম, তাঁরা দেখি সত্যি চামার,
নাগালের বাইরে মজুত, নিত্যদিনের রসদ, 
জন্ম থেকে শ্মশান, - ঠুনক�ো নিরাপত্তা, 
মুখে মধু, - হৃদয়ে বিষ।

হয়ত�ো বা উল্টোপথে কবি, 
প্রকৃতির সর্বকনিষ্ঠ ফুট�ো দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জল,
তাপ্পি মারার ক�ৌশলে নাজেহাল অবস্থা, 
পাহাড়প্রমাণ বিশঙ্খলায় বিধ্বস্ত কবি।

পশুপতি ভদ্র

( ক্রমশ ... )

প্রার্থনা
আজ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ,
আজ প্রেমের দ্বার রুদ্ধ।
অশান্তির বাতাবরণে, 
ছেয়ে গেছে চারিদিক।
বুঝতে পারছে না,
ক�োনটা ভুল, ক�োনটা সঠিক।
বিবেকটাকে সরিয়ে রেখে,
শুধু স্বার্থ টুকু বুঝে নিতে চায়।
নিজেদেরই পায়ে মারছে কুড়ু ল,
কে ব�োঝাবে তাদের হায় !
হে প্রভু যীশু, হে মহাত্মা বুদ্ধ।
আরেকবার নেমে এসে,
তাদের হৃদয়কে কর�ো শুদ্ধ।

নির্মল স্বর্ণকার

ভয়
জীবন সাগরে আমরা নদী,
ভয় লাগে আপনে হারাই যদি।
প্রতি ভয় জেগে ওঠে ঢেউয়ের স্বরে,
যেতে হয় তবু নীরব অন্তরে।
সাগরের সাথে মিলে যদি যাই,
পিছন ফিরে আর কি তাকাই?
জীবন সাগরে মিলনেই সুখ,
ভয় নিয়ে চলে নদী তবু উন্মুখ।
জীবনের সাথে জীবনের য�োগ,
ভয়ই ত�ো মনের  বড়ো দুর্ভোগ।।

কিরণময় পাত্র
কল্পতরু

ত�োমার আকাশ ত�োমার ভুবন

মধু-রসে ভরা, 

ত�োমার চিন্তা চেতনা জুড়ে

ক�োথাও ত�ো নেই খরা। 

রং ও রেখায় জারিত প্রাণ

আল�োর উৎস ধারা, 

অন্ধকারেও দেখাও দিশা

হই যদি পথহারা। 

ত�োমার বীণার সুর হতে পাই

জীবন সুরের মন্ত্র

ছিন্ন বীণায় সুর জাগান�োর 

তুমিই রসিক জন ত�ো!

আনন্দময় চিত্ত ত�োমার

অমৃতময় হিয়া

নি:স্বজনের আপন তুমি

ব্যর্থপ্রেমিক প্রিয়া!

ত�োমার মাঝেই বিচিত্র ভাব

আধারিত হয়ে আছে

সংস্কৃত ির অসীম সীমা

মুক্ত ত�োমার কাছে !

সমীর কুমার ভ�ৌমিক
ফিরে এস�ো

তুমি নেই পাশে, ঝড়ে চ�োখের জল 
থমকে গেছে হৃদয়, থেমে নেই সময়। 

কেন বারংবার ব্যর্থতা আসে আমার জীবনে
আমার শূন্যতা দেখে হাসছ�ো তুমি আড়ালে।

আমি বড়ই একাকী 
জানে অন্তযার্মী জান�ো তুমি 
কে হবে ম�োর সাথী ফিরে এস�ো 
দিতে হবে বহু পথ পাড়ি। 

এখন�ো খঁুজে পাই ত�োমাকে
প্রতি নিশ্বাসে পাই ত�োমার ঘ্রাণ 
স্বপ্নের মাঝে পাই ত�োমার স্পর্শ 
ল�োকালয়ে আর নির্জনে 
চ�োখে হারায় ত�োমাকে। 

প্রতিটি মূহুর্ত কাঁটে ত�োমাকে ভেবে 
ত�োমার ছ�োঁয়া পাই সারাক্ষণ 
পিছন ফিরে যখন দেখতে চাই
পাই না ত�োমায় সব মনের ধ�োঁয়াশা।

ক্ষণে ক্ষণে করছি অনুভব 
তুমি ছাড়া আমি অসহায় 
ব্যর্থতার বেড়াজালে আবদ্ধ 
ফিরে এস�ো তুমি আমার হৃদয়ে।

সুজিত ঘ�োষ

হয়নি বলা সরি

অনুরাগের অন্তরালে সহস্র অভিমান
দূর্ভেদ্য হৃদয়ের গলিপথ
গিরিসম উত্তপ্ত কঠ�োর মানবিকতায়
হয়নি সরি বলা, বিফল মন�োরথ। 
পুরুষত্বের তিব্র অহংব�োধে
নিলর্জ রুধির আঁখিদ্বয়ে ভাসে ক্রোধ
কামনার ভীড়ে বুঝিনি প্রণয়ের মানে
অন্তর জুড়ে নির্লিপ্ত অহংব�োধ। 
আড়ষ্টতা আজ গ্রাস করেছে বাকযন্ত্র
বলতে গিয়ে পশ্চাৎপদ, অজানা সংক�োচ
দ�োষাশ্রিত অন্তর আজ বড়ই অনুতপ্ত 
ডানা মেলে হৃদয়ের অবাধ্য উৎক�োচ।

কনক কুমার প্রামানিক

সাহস ক�োথায়
সূর্যোদয়ের রক্তজবা যখন ত�োমার ঠ�োঁটে
সাহস ক�োথায়
চ�োখ ফিরাব অন্য ক�োন বাটে,
কাজলকাল�ো দীপ্তচ�োখে সাত জনমের মায়া 
সাহস ক�োথায়
এড়িয়ে যাব অমূল্য এই পাওয়া।
নদীর মত�ো ছুটে চলা এমন উছল ধারা
সাহস ক�োথায়
শান্ত থাকি না দিয়ে তাই সাড়া।

এস ডি সুব্রত



(৬) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ১৬ মে ২০২৪     রাজ্য          

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ দূষণে গঙ্গার বেহাল অবস্থা আজকের 
নয়। বহু প্রয়াসেও কিন্তু গঙ্গার দূষণ র�োধ করা যাচ্ছে না। 
এবার তাই নতন করে দূষণর�োধে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে চলেছে 
রাজ্যের পরিববহন দপ্তর। জাহাজ ও ভেসেল থেকে বর্জ্য 
সংগ্রহ করতে আনা হচ্ছে বিশেষ যান। সেই যান জাহাজ 
বা ভেসেলগুল�ো থেকে বর্জ্যপদার্থ সংগ্রহ করবে। উল্লেখ্য, 
কিছদিন আগেই শহরে রাজ্য পরিবহন দপ্তর একটি জরুরি 
বৈঠক করে। সেখানে ঠিক হয়ে রাজ্যের যে জেটিগুল�োতে 
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, তীরে বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্র, বর্জ্য সংগ্রহ ও 
নিষ্পত্তিরও ব্য়বস্থা থাকা দরকার তার একটা তালিকা তৈরি 
করতে হবে। রাজ্য পরিবহণ দপ্তর সেই ব্যবস্থা করে দেবে। 
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বেসরকারি ভেসেলের 
মালিকরা। রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের কাছে বেসরকারি ভেসেলের 
মালিকরা পর্যটকদের জন্য আসন্ন দুর্গাপজ�োতে নতন রুটে 
গঙ্গা ভ্রমণের বিশেষ প্যাকেজও শুরু করতে চান বলে অনুর�োধ 
জানিয়েছেন। দক্ষিণেশ্বর-বেলুড়, মায়াপুর-নবদ্বীপ, ফলতা-
জিওনখালি রুটে পরিষেবা শুরু করতে চান বলে জানিয়েছেন 
তাঁরা। পরিববহণ দপ্তরের সচিব এই প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়ে 
দেখবেন বলে আশ্বাসও দিয়েছেন। সব কিছ ঠিকঠাক থাকলে 
এই পুজ�োতেই বেসরকারি উদ্যোগে গঙ্গা ভ্রমণ শুরু হবে তা 
বলাই যায়। এছাড়াও বৈঠকে নদীকেন্দ্রিক পর্যটন, সম্ভবনাময় 
নতন রুট, টুরিজমে নতন কর্মসংস্থান, গঙ্গা বক্ষে চলা বিভিন্ন 
ভুটভুটিগুল�োর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়ে আল�োচনা হয়েছে। 
গঙ্গা দিয়ে সারাদিন চলাচল করে অসংখ্য ছ�োট-বড় জাহাজ। 
জলপথে পর্যটক টানতে অনেক ব্যবস্থাই নিয়েছে তৃণমূল 
সরকার। শুরু হয়েছে ঘাটে গঙ্গা আরতি।

গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে 
যুদ্ধকালীন তৎপরতা

ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া কী 
করে এফআইআর? প্রশ্ন ক�োর্টের
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ সন্দেশখালির ঘটনায় বিজেপি নেতার আনা মামলার 
পূর্ণাঙ্গ শুনানি হল না কলকাতা হাই ক�োর্টে। আগামী শুক্রবার এই মামলার শুনানির 
দিন ধার্য করেছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। যদিও এদিনের একপ্রস্থ শুনানিতে 
সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর 
নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। তাঁর প্রশ্ন, “ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া 
সন্দেশখালির ভিডিও ভাইরালের ঘটনায় পুলিশ কীভাবে এফআইআর রুজু করতে 
পারে?” এনিয়ে রাজ্যের কাছে রিপ�োর্টও তলব করেছে আদালত। একইসঙ্গে 
আদালতের নির্দেশ মামলার পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত ওই বিজেপি নেতা ও 
তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে ক�োনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি 
সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতন, জমি দখলের অভিয�োগের ঘটনায় একের পর এক 
ভিডিও সামনে আসছে। যা নিয়ে কলকাতা হাই ক�োর্টের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা 
গঙ্গাধর কয়াল ও তাঁর ছেলে জ্যোতির্ময় কয়াল। অভিয�োগ, তাঁর ছবি ব্যবহার করে 
ফেক ভিডিও বানিয়ে তাঁকে ফাঁসান�ো হচ্ছে। ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আবেদনের 
পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার আবেদন জানান�ো হয়েছে মামলায়। মামলার 
শুনানিতে আদালতে তথ্য দিয়ে অ্যাডভ�োকেট জেনারেল কিশ�োর দত্ত জানান, 
“সুপ্রিম ক�োর্টে মাম্পি দাস মণ্ডল নামে এক মহিলা একটি মামলা করেছেন৷ 
শীর্ষ আদালতের নজরদারিতে গ�োটা সন্দেশখালির ঘটনাক্রমের তদন্তের আবেদন 
করেছেন তিনি৷ বুধবার সুপ্রিম ক�োর্টে মামলাটি শুনানি হতে পারে। ফলে হাই 
ক�োর্ট আপাতত এই মামলার শুনানি স্থগিত রাখুক৷” এজি আরও উল্লেখ করেন, 
“সন্দেশখালি সংক্রান্ত সব মামলা প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে বিচারাধীন। ফলে 
এই মুহূর্তে এই মামলার শুনানি সিঙ্গল বেঞ্চে না-হওয়াই ভাল�ো।” এজির এই 
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন এই মামলার শুনানি পিছিয়ে দেয় উচ্চ আদালত। 
তবে বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে বিচারপতির মন্তব্য, 
“ভাইরাল হওয়া ভিডিও সত্যি কি না, তা প্রমাণিত নয়। ফলে এক্ষেত্রে তা 
শাস্তিয�োগ্য অপরাধ কি না, তাও প্রমাণ হয়নি। তাই ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া 
এফআইআর কীভাবে দায়ের হল?”

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ এসএসসি নিয়�োগ 
দুর্নীতি মামলায় নয়া ম�োড়। কয়েকদিন আগেই 
কলকাতা হাই ক�োর্ট এসএসসির ২০১৬ 
সালের প্যানেলের ২৬ হাজার শিক্ষক এবং 
স্কু লকর্মীর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল। 
পরে সুপ্রিম ক�োর্ট এই রায়ে অন্তর্বর্তীকালীন 
স্থগিতাদেশ দিলেও দুর্নীতি নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ 
করেছিল। এই আবহে শীর্ষ আদালতে সেই 
মামলার চূড়ান্ত রায় এখনও দেওয়া হয়নি। 
তার আগেই সিবিআই এই মামলা নয়া ম�োড় 
ঘ�োরাল। এর আগে এসএসসি সুপ্রিম ক�োর্টে 
দাবি করেছিল, ২৬ হাজার চাকরিপ্রাপকদের 
মধ্যে কারা য�োগ্য আর কারা অয�োগ্য সেই 
তালিকা তারা দিতে পারবে। সেই মত�ো 
অবৈধভাবে নিযুক্ত ৪৫৯৯ জনের তালিকা 

আদালতের হাতে তুলে দিয়েছিল এসএসসি। 
আর এবার নাকি সিবিআই অয�োগ্যদের 
তালিকার হদিশ পেয়েছে এসএসসির সার্ভার 
থেকেই। একটি বাংলা সংবাদমাধ্যমের খবর 
অনুযায়ী, দুর্নীতি করে চাকরি পাওয়া শিক্ষক 
এবং স্কু লকর্মীদের তালিকা হাতে এসেছে 
সিবিআই তদন্তকারীদের। রিপ�োর্টে দাবি করা 
হয়েছে, এসএসসি-র তরফ থেকেই নায়সাকে 
একটি ইমেল করে জানান�ো হয়েছিল যে 
কাদের কাদের কত নম্বর বাড়াতে হবে। সেই 
ইমেল সহ তালিকা নাকি সিবিআই পেয়ে 
গিয়েছে। এসএসসির সার্ভার থেকে নাকি এই 
সব নথি ও তথ্য উদ্ধার করেছে সিবিআই। 
দাবি করা হয়েছে, এসএসসির তরফ থেকে 
নায়সা কর্তা নীলাদ্রি দাস, নায়সার প্রাক্তন কর্তা 

পঙ্কজ বনশল ও নায়সার এক কর্মী মুজাম্মিল 
হ�োসেনকে ইমেল করা হয়েছিল। এদিকে 
ইতিমধ্যেই ২০১৬ প্যানেলের বহু শিক্ষক ও 
স্কু লকর্মীদের নথি সহ সিবিআই তলব করেছে 
নিজাম প্যালেসে। জেলা স্কু ল পরিদর্শকের 
দফতরের মাধ্যমে একাধিক শিক্ষককে 
এই তলব ন�োটিশ পাঠিয়েছে সিবিআই। 
উল্লেখ্য, সম্প্রতি কলকাতা হাই ক�োর্টের রায়ে 
এসএসসি-র মাধ্যমে নিয়�োগ হওয়া ২০১৬ 
সালের প্যানেলের ২৫ হাজার ৭৫৩টি চাকরি 
বতিল হয়েছিল। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে 
সুপ্রিম ক�োর্টে গিয়েছিল এসএসসি। সেখানে 
আপাতত হাই ক�োর্টের চাকরি বাতিলের রায়ে 
স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। তাতেই আপাতত 
খানিকটা শান্তি এসএসসির। 

সিবিআই-এর হাতে অয�োগ্যদের তালিকা, এসএসসি-র ইমেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ ‘অসত্য 
বলছেন...’, আসন সমঝ�োতা নিয়ে মহম্মদ 
সেলিমের দাবির পাল্টা সুর চড়ালেন 
আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। 
ভাঙড়ে দলীয় প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যের 
সমর্থনে মিছিল এবং সভায় য�োগ দিয়ে 
সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম 
দাবি করেছিলেন, আইএসএফ-এর সঙ্গে 
আসন সমঝ�োতা ভাঙার কারণ নওশাদ। 
এবার সেলিমের মন্তব্যের পালটা মুখ 
খুললেন নওশাদ। সেলিমের মন্তব্য প্রসঙ্গে 
নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, ‘মহম্মদ সেলিম 
অসত্য কথা বলছেন। ওরা বলেছিল 
যদি নওশাদ সিদ্দিকি ডায়মন্ড হারবারে 
দাঁড়ায় তাহলে পাঁচটা আসন দেবে না 
হলে চারটে। নওশাদ সিদ্দিকি ডায়মন্ড 
হারবারে দাঁড়াবেন নাকি হরিয়ানাতে 
দাঁড়াবেন, তা মহম্মদ সেলিমরা ঠিক 
করবেন না। করবে আইএসএফ।’ তিনি 
আরও বলেন, ‘ওঁরা যেখানে ডেকেছেন, 
যতবার ডেকেছেন, আমরা গিয়েছি। 
আমরা আলিমুদ্দিনে গিয়েছি। সেলিম 
সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের 
বারবার বলেছে, বসিরহাটের আসনটি 
সিপিআই ছাড়তে নারাজ। বারাসত নিতে 
বলেছিল। কিন্তু, এখন দেখলাম ওখানে 
সিপিএম লড়ছে। তার মানে আমাদের 
অসত্য তথ্য দেওয়া হয়েছিল।’ মহম্মদ 
সেলিমের হ�োয়াটসঅ্যাপ করা প্রসঙ্গে 
নওশাদের দাবি, তাঁর কাছে প্রতিদিন 
বহু হ�োয়াটস অ্যাপ আসে। তাঁর সহকারী 
বিষয়টি দেখেন। তাই কে তাঁকে হ�োয়াটস 
অ্যাপে মেসেজ করেছে তা দেখতে হবে 
বলে দাবি করেন নওশাদ। একইসঙ্গে 
সেলিমকে ত�োপ দেগে তিনি বলেন, 
‘অর্ধসত্য মিথ্যার থেকেও ভয়ংকর।’ 
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে ইন্ডিয়ান 
সেক্যু লার ফ্রন্টের দাবি ছিল বিমান বসুর 
কারণে জ�োট হয়নি। শ�োনপর বাজারের 
সভায়নও শাদ সিদ্দিকিও সেই দাবিতেই 
শিলম�োহর দিয়েছিলেন। কিন্তু সেলিমের 
দাবি নওশাদের জন্য এই জ�োট হয়নি।

'অসত্য বলছেন 
সেলিম', মন্তব্য 

নওশাদ সিদ্দিকির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ বাড়ছে প্রতিযোগিতা। 
বাড়ছে মানসিক চাপ। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
বাড়ছে পড়ু য়াদের আত্মহত্যার প্রবণতাও। 
বিশেষত বিভিন্ন ব�োর্ডের পরীক্ষায় অকৃতকার্য 
হওয়ার পর পড়ুয়া রা আত্মহত্যার পথ বেছে 
নিচ্ছে। যা নিয়ে এবার জনস্বার্থে মামলা দায়ের 
হল কলকাতা হাই ক�োর্টে।  এই মামলার শুনানির 
সম্ভাবনা রয়েছে হাই ক�োর্টের প্রধান বিচারপতি 
টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় 
ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে। মামলাকারীর দাবি, 
আত্মহত্যার প্রবণতা ঠেকাতে ২০১৭ সালে 
একটি আইন তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। 
‘মেন্টাল হেলথ কেয়ার’ নামক সেই আইনের 
১০০ নম্বর ধারায় আত্মহত্যার প্রবণতা রুখতে 
একাধিক পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। একই 
সঙ্গে, এই প্রবণতা রুখতে সংশ্লিষ্ট আইনে 
প্রতিটি জেলাকে ৮৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার 
কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু অভিয�োগ, সাত 
বছর কেটে যাওয়ার পরও এরাজ্যে কেন্দ্রের 
এই আইন প্রণয়ন হয়নি। তাই এই আইন 

প্রণয়নের দাবি এবং আত্মহত্যার প্রবণতা 
ঠেকাতে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ জানতে 
চেয়ে হাই কোর্টে এই মামলা হয়েছে বলে 
জানান মামলাকারী। গত বছর সংসদে পেশ 
করা একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৮ থেকে 
২০২৩ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
অন্তত ৯৮ জন পড়ু য়া আত্মঘাতী হয়েছেন। 
এর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, 
আইআইটি, এনআইটি বা আইআইএম-সহ 
নানা ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ু য়ারা। 
এছাড়াও এই সময়ের মধ্যে এইমসের বিভিন্ন 
শাখায় কমপক্ষে আরও ১৩ জন ছাত্রছাত্রী 
আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের 
মতে, সময়ের সঙ্গে বেড়ে চলা প্রতিযোগিতায় 
নিজেদের উপযক্ত করে তুলতেই পড়য়াদের 
মধ্যে আত্মহত্যার হার বাড়ছে। বিশেষত বিভিন্ন 
ব�োর্ডের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর 
পড়ুয়া রা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। বিগত 
কয়েক বছরে রাজস্থানের ক�োটা ছাত্র-ছাত্রীদের 
আত্মহত্যার রাজধানী হয়ে উঠেছে। 

পড়ু য়াদের আত্মহত্যার প্রবণতা ঠেকাতেই
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ চার দফার ভ�োট 
শেষ। রাজ্যে বামেদের সঙ্গে আসন 
সমঝ�োতার সূত্র অনুযায়ী কংগ্রেসের 
যে আসনগুলিতে লড়ার কথা, তার 
অধিকাংশতেই ভ�োট সারা। রায়গঞ্জ, দুই 
মালদহ, মুর্শিদাবাদের দুই কেন্দ্র, বীরভূমে 
ভ�োট মিটে গিয়েছে। অথচ রাজ্যে এ 
পর্যন্ত কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা সেভাবে 
প্রচারেই এলেন না। প্রদেশ কংগ্রেস 
যে আসনগুলিকে সম্ভাবনাময় বলে মনে 
করছিল, সেই রায়গঞ্জ, মালদহ উত্তর, 
মালদহ দক্ষিণ, জঙ্গিপর এবং বহরমপুরেও 
ভ�োট মিটে গেল, তবু দেখা মিলল না রাহুল 
গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীদের।  বিজেপির তরফে 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত 
শাহ, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, রাজ্য 
চষে বেড়াচ্ছেন। বিজেপি শাসিত রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীরাও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জনসভা 
করে যাচ্ছেন। তৃণমূলের তরফেও মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

মত�ো নেতারা রীতিমত�ো রাজ্যজুড়ে লড়াই 
চালিয়ে যাচ্ছেন। তৃণমূলের অন্য নেতারাও 
বিভিন্ন প্রান্তে সভা করেছেন। সে তুলনায় 
কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা রাজ্য নিয়ে কার্যত 
উদাসীন। মালদহ দক্ষিণে দলের সর্বভারতীয় 
সভাপতি মল্লিকার্জুন  খাড়গের একটি সভা 
ছাড়া আর সেভাবে কেন্দ্রীয় নেতাদের রাজ্যে 
দেখা মেলেনি।  প্রশ্ন হল, কেন ভ�োটপ্রচারে 
রাজ্যকে ব্রাত্য রাখলেন রাহুল গান্ধীরা? এর 
আগে ২০১৯-এর ল�োকসভা নির্বাচনেও 
বাংলায় দুটি সভা করেন রাহুল। এবার কেন 
একবারও এলেন না? রাজনৈতিক মহলের 
একাংশের ব্যাখ্যা, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি 
অধীর চ�ৌধুরীর সঙ্গে মতানৈক্যের জেরেই 
প্রচারে রাজ্যকে কার্যত বয়কট করেছে গান্ধী 
পরিবার। কংগ্রেস শীর্ষ নেতত্ব শুরু থেকেই 
বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে জ�োটের পক্ষে 
ছিল। অধীর চ�ৌধুরীরাই সেই জ�োটের প্রবল 
বির�োধিতা করেন। মূলত অধীরের সিপিএম 
প্রীতিতেই বাংলায় ভেস্তে যায় ইন্ডিয়া জ�োট।

অধীর কি দলেই ব্রাত্য হয়ে পড়ছেন



(৭) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ১৬ মে ২০২৪ ক্রীড়া-সংবাদ
এবি ও কেপিকে ধুয়ে দিলেন গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ ট্রলের শিকার হচ্ছেন, 
সাবেক ক্রিকেটারদের সমাল�োচনার শিকার হচ্ছেন, 
ব্যাটে-বলে সেরাটা নেই, দলও টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে 
গেছে—হার্দিক পান্ডিয়ার সময়টা এমনই যাচ্ছে। এসবই 
শুরু হয় র�োহিত শর্মাকে সরিয়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের 
অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়ার নাম ঘ�োষণার পর। এ 
সময় খুব বেশি মানুষকে পাশে পাননি পান্ডিয়া। তবে 
কলকাতার মেন্টর গ�ৌতম গম্ভীর পান্ডিয়ার পাশে 
দাঁড়িয়েছেন। গম্ভীর পান্ডিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন 
পান্ডিয়ার সমাল�োচনা করা এবি ডি ভিলিয়ার্স ও 
কেভিন পিটারসেনকে পাল্টা আক্রমণ করে। এবারের 
আইপিএলে ১৩ ম্যাচ খেলে মুম্বাইয়ের জয় মাত্র 
৪টিতে। প্রথম দল হিসেবে এবারের আইপিএল 
থেকে ছিটকে গেছে তাঁর দল। তবে এবার ব্যর্থ হলেও 
পান্ডিয়া ২০২২ সালে নবাগত দল গুজরাট টাইটানসে 
শির�োপা জেতান। ২০২৩ সালে ত�োলেন ফাইনালে। 
অধিনায়ক হিসেবে এই অর্জন কম নয়। গম্ভীর সেই 
প্রসঙ্গ তুলে স্পোর্টসক্রীড়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে 
পান্ডিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্গে আইপিএলে 

ক�োন�ো ট্রফি না জেতা ডি ভিলিয়ার্সের অর্জন নিয়ে 
প্রশ্ন তুলেছেন, ‘যখন তারা অধিনায়ক ছিল, তাদের 
পারফরম্যান্স কী ছিল? আমার মনে হয় না কেভিন 
পিটারসেন ও এবি ডি ভিলিয়ার্স অধিনায়ক হিসেবে 
ক্যারিয়ারে ক�োন�ো কিছ করতে পেরেছে। যদি রেকর্ড 
দেখেন, মনে হয় তারা সবার চেয়ে খারাপ। আমার 
মনে হয় না এবি ডি ভিলিয়ার্স নিজের কিছ রান করা 
ছাড়া আইপিএলে কিছ অর্জন করেছে। দলের দৃষ্টিভঙ্গি 
দিয়ে দেখলে সে কিছই অর্জন করেনি।’ তিনি য�োগ 
করে বলেন, ‘হার্দিক পান্ডিয়া এখন�ো আইপিএলজয়ী 
অধিনায়ক। আপনার শুধু কমলার সঙ্গে কমলার 
তুলনাই করা উচিত। আপেলের সঙ্গে কমলার নয়।’ 
এই ভিডিও এক্সে শেয়ার করে পিটারসেন লিখেছেন, 
‘সে ভুল বলেনি। আমি খুবই বাজে অধিনায়ক 
ছিলাম।’ পিটারসেন অবশ্য বেশি দিন নেতত্ব দেননি। 
৩টি টেস্টে ও ১২টি ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক 
ছিলেন তিনি। সেই তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে 
দীর্ঘদিন নেতত্ব দিয়েছেন ডি ভিলিয়ার্স। তাঁর অধীনে 
প্রোটিয়ারা খেলেছে ১০৩ ম্যাচ। টি-ট�োয়েন্টি ১৮ ম্যাচ 
ও ৩টি টেস্টে নেতত্ব দিয়েছেন এবি। ডি ভিলিয়ার্স 
নিজের ইউটিউব চ্যানেলে পান্ডিয়াকে ‘সহজাত 
অধিনায়ক নয়’ বলেছিলেন। পরে এ কথার ব্যাখ্যাও 
দেন ডি ভিলিয়ার্স। কথার অপব্যাখ্যা হচ্ছে দাবি 
করে আরেকটি ভিডিওতে তিনি বলেন, ‘কেন আমি 
বলেছি সব সময় (পান্ডিয়ার অধিনায়কত্ব) আসল নয়, 
কারণ আমি নিজেও এভাবে খেলেছি। আমি কখন�োই 
মৃদুভাষী ছিলাম না, যখন বাড়িতে থাকতাম, তখনই 
আসল ভিলিয়ার্সকে পাওয়া যেত। মাঠে যেটা দেখা 
যেত, সেটা অভিনয়’।

অ্যান্ডারসনকে বার্তা
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ ২১ বছরের বেশি সময়, ১৮৭ টেস্ট। সবকিছ ঠিক 
থাকলে আগামী জুলাইয়ে ১৮৮তম টেস্টটিই হতে যাচ্ছে জেমস অ্যান্ডারসনের 
ক্যারিয়ারের শেষ। লর্ডসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওই টেস্ট খেলে 
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে যাবেন ইতিহাসের সফলতম পেসার। 
আগামী জুলাইয়ে ৪২ পূর্ণ করবেন অ্যান্ডারসন। এমন একজনের অবসর খুব 
স্বাভাবিক হওয়ারই কথা। তবে তিনি অ্যান্ডারসন বলেই অবসরের ঘ�োষণাটা 
নাড়িয়ে দিয়েছে ক্রিকেট–বিশ্বকে। তাঁর অবসরের ব্যাপারটি কীভাবে 
এগিয়েছে, এবার তা খ�োলাসা করেছেন ইসিবির পুরুষ ক্রিকেটের ব্যবস্থাপনা 
পরিচালক রব কি। তিনি, ক�োচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম এবং অধিনায়ক বেন 
স্টোকস মিলে ম্যানচেস্টারের একটি হ�োটেলে প্রায় দেড় ঘণ্টার আল�োচনায় 
অ্যান্ডারসনকে বার্তাটি দিয়েছিলেন—‘সময় শেষ, এবার সামনে এগ�োন�োর 
পালা।’ গত শুক্রবার প্রথম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে অ্যান্ডারসনের 
অবসরের সংবাদটি আসে। সামনের গ্রীষ্মেই এ পেসারের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের 
শেষ হতে যাচ্ছে বলেও ওই প্রতিবেদনে জানান�ো হয়। এরপর শনিবার 
এক বিবৃতিতে অ্যান্ডারসন জানান, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে লর্ডস টেস্ট 
দিয়েই বিদায় বলবেন তিনি। এমনিতে পর্যাল�োচনার জন্য খেল�োয়াড়দের 
সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ হয়ে থাকে কির। তবে এমন আল�োচনা সামনাসামনি 
করা দরকার বলে মনে করেছিলেন তাঁরা। বিবিসির টেস্ট ম্যাচ স্পেশাল 
পডকাস্টে কি বলেছেন, ‘সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর আমাদের মনে হয়েছে, ঠিক 
আছে, আমাদের এখন জিমির সঙ্গে দেখা করে ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ করতে 
হবে। ব্রেন্ডন এরপর মনে করেছে, তার (নিউজিল্যান্ড থেকে) ইংল্যান্ডে উড়ে 
আসাটাই হবে ঠিক কাজ।’ ‘আমরা তিনজন তার সঙ্গে দেখা করি—আমি, 
লন্ডন থেকে ট্রেন ধরা ব্রেন্ডন এবং পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে ছুটি কাটাতে 
যাবে বলে আগে থেকেই ম্যানচেস্টারে থাকা স্টোকসি। আমরা জিমির সঙ্গে 
স্টেশনের পাশে একটা হ�োটেলে দেখা করি এবং আমাদের আলাপ চলে 
প্রায় দেড় ঘণ্টা। যেটিতে নেতত্ব দেয় বাজ (ম্যাককালাম)। আমার মনে হয় 
না, জিমি এটি আশা করছিল। কিন্তু আমার এটাও মনে হয় না, একেবারে 
অপ্রত্যাশিত ছিল।’ শেষ একটি ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত অ্যান্ডারসন নিজেই নেন 
বলেও জানান কি, ‘সে জানত, সময়টা আসছে। আমরা বিভিন্ন ব্যাপারে 
আল�োচনা করেছি, খেলা ছাড়ার পর জিমির ভবিষ্যৎ…এমন কিছ বলিনি যে 
তাকে তখন�োই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এরপর খুব বেশিক্ষণ হয়নি, সে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে লর্ডসই তার শেষ ম্যাচ হতে যাচ্ছে।’ অ্যান্ডারসনের সঙ্গে আল�োচনার 
ধরনটাও বলেছেন কি, ‘আমরা শুধু বলেছি, দেখ�ো, এখন আমাদের সামনে 
এগ�োন�োর সময়। আমরা এমন একটা পর্যায়ে যাচ্ছিলাম, যখন ভবিষ্যতের 
দিকে তাকাতে হত�ো। অন্যদের এখন নতন বলে কীভাবে ব�োলিং করতে 
হয়, টেস্টের একটা দিন পার করতে কী করতে হয়, পরের দিন কী করতে 
হয়—সেসব শেখার সুয�োগ দরকার। এখন�োই বাকিদের এটা শেখা শুরু 
করে দেওয়ার সময়।’

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পক্ষে ব্যাট কুম্বলের
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ দল নির্বাচনে কৃত্রিম 
বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযক্তির সাহায্য নেওয়ার কথা 
কিছদিন আগে জানিয়েছিলেন ইংল্যান্ড নারী ক্রিকেট 
দলের ক�োচ জন লুইস। এবার ভারতের সাবেক ক�োচ, 
অধিনায়ক ও কিংবদন্তি স্পিনার অনিল কুম্বলেও কৃত্রিম 
বুদ্ধিমত্তার পক্ষে কথা বললেন। তাঁর মতে, কৃত্রিম 
বুদ্ধিমত্তা ক্রিকেট ক�োচিং, বিশ্লেষণ ও ক�ৌশলগত 
ব্যাপারগুল�োকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে পারে। 
ভারতের হয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি কুম্বলের 
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি আছে। অবসর 
নেওয়ার পর ‘স্পেকটাকম’ নামে প্রযক্তিভিত্তিক 
খেলাধুলা সরঞ্জামের একটি প্রতিষ্ঠান দেন তিনি। 
এ প্রতিষ্ঠানের স্মার্ট ব্যাট স্টিকার বেশ জনপ্রিয়। এ 
প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য খেলাধুলাভিত্তিক পণ্যের মাধ্যমে 
পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করাও সহজ। ক্রিকেটে প্রযক্তির 
প্রভাবকে অনস্বীকার্য বলেই মানেন কুম্বলে। এই 
কিংবদন্তি লেগ স্পিনার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযক্তি নিয়ে 
বলেছেন, ‘ক্রিকেট পরিসংখ্যানগত খেলা, তাই (কৃত্রিম 

বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের) অনেক সুয�োগই আছে।’ কুম্বলে 
এরপর বলেছেন, ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক�োচিং, প্রতিভা 
অন্বেষণ, দল নির্বাচন, নিলাম এমনকি নির্দিষ্ট ক�োন�ো 
ব্যাটসম্যানকে একজন ব�োলার কীভাবে বল করবে—এ 
ব্যাপারেও ব্যবহার করা যায়।’ ১৩২ টেস্টে ৬১৯ 
উইকেট নেওয়া এই স্পিনার যুক্তি দেন, ‘ক্রিকেটে 
বৈচিত্র্যের অভাব নেই। একবার তথ্য সংরক্ষণ করা শুরু 
করলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেগুল�ো অনেকগুল�ো সম্ভাবনা 
থেকে কয়েকটিতে নামিয়ে আনতে পারবে। ক্রিকেটে 
এটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ—অনেক বেশি সম্ভাবনা।’ 
কুম্বলে মনে করেন, ক্রিকেটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযক্তির 
অনেক সম্ভাবনাই এখন�ো আবিষ্কার করা বাকি, ‘ল�োকে 
এটাকে শুধু বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করছে। কিন্তু 
আমার মতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এখন�ো অনেক কিছই 
সুপ্ত। এখন�ো অনেক সম্ভাবনাই সামনে আসেনি। 
আমরা স্পেকটাকম এটা নিয়েই কাজ করছি।’ তাঁর 
যুক্তি, ‘ইতিমধ্যেই ব্যাপারগুল�ো ঘটছে। মিনিট থেকে 
মিলিমিটার পর্যন্ত ভাঙা হচ্ছে’।

টটেনহামকে হারিয়ে লিগ 
শির�োপার খুব কাছে সিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ খেলেছে ম্যানচেস্টার সিটি ও টটেনহাম। আর 
এ দু’দলের ম্যাচের দিকে প্রবল আগ্রহে তাকিয়েছিল আর্সেনাল। সিটি 
পয়েন্ট হারালেই যে দরজা খুলে যায় মিকেল আরতেতার দলের। কিন্তু পেপ 
গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটিকে আটকাবে কে? এপ্রিল থেকে টানা জয়ের 
মধ্যে থাকা সিটি টটেনহামকে হারিয়েছে ২-০ গ�োলে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে দুটি 
গ�োলই করেছেন আর্লিং হলান্ড। এ জয়ে আর্সেনালকে টপকে প্রিমিয়ার লিগ 
পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠেছে সিটি। ১৯ মে ওয়েস্ট হামকে হারালেই টানা 
চতুর্থ লিগ শির�োপা জিতবে গার্দিওলার দল। আর্সেনালের সুয�োগ থাকবে শুধু 
সিটি পয়েন্ট খ�োয়ালে। ৩১তম রাউন্ড থেকে একটি পয়েন্টও না হারান�ো সিটি 
টটেনহাম ম্যাচ নিয়ে বাড়তি চাপেই ছিল। ২০১৯ সালে টটেনহামের নতন 
স্টেডিয়ামে খেলা শুরুর পর এখানে লিগের ম্যাচ জিততে পারেনি সিটি। 
এমনকি একটি গ�োলও ছিল না হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়নদের। আজ গ�োলের 
সেই গ�োলখরা কাটে ম্যাচের ৫২তম মিনিটে। কেভিন ডি ব্রুইনার গ�োলমুখে 
বাড়ান�ো বল শুধু জায়গামত�ো পৌঁছে পায়ের ট�োকায় জালে জড়ান হলান্ড। 
এই গ�োলটিই অবশ্য শ�োধ দেওয়ার সহজ সুয�োগ পেয়েছে টটেনহাম। 
ম্যাচের ৮৬তম মিনিটে সিটির বদলি গ�োলকিপার স্টেফান ওরটেগাকে একা 
পেয়ে যান হিউন-মিন সন। কিন্তু টটেনহামের ক�োরিয়ান তারকা তাড়াহুড়া 
করে শট নেন স�োজাসুজি, এগিয়ে আসা ওরটেগা এক পা বিছিয়ে দিয়ে 
গ�োল প্রতিহত করে ফেলেন। ওরটেগার এই সেভ অনেককে মনে করিয়ে 
দিতে পারে ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্রান্সের ক�োল�ো-মুয়ানির শটে 
আর্জেন্টাইন গ�োলকিপার এমিলিয়ান�ো মার্তিনেজের সেভকে। ম্যাচের ওই 
সময়ে টাচলাইনে থাকা সিটি ক�োচ গার্দিওলা মাথায় হাত দিয়ে হা-হুতাশ 
করতে করতে এক পর্যায়ে উল্টো হয়ে মাটিতেই পড়ে যান। গার্দিওলার 
অমন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কারণ, টটেনহাম ম্যাচ ড্র করলেই শির�োপা 
হাতছাড়া হয়ে যেত সিটির। তবে সনের মিসের পর য�োগ করা সময়ে সিটি 
উল্টো দ্বিতীয় গ�োলও পেয়ে যায়।

ভারতের ভেন্যু আগে থেকেই নির্ধারিত
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ বাইরে খেলতে গেলেও 
ভারতের ম্যাচের সূচি অনেক সময়ই নির্ধারণ করা 
হয় তাদের দেশের টেলিভিশন দর্শকের কথা ভেবে। 
এবার টি-ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপেও প্রভাব রাখছে সেটি। 
যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল 
পর্যন্ত গেলে ভারত ম্যাচটি খেলবে গায়ানায়, যেটি 
হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। বিশ্বকাপে আইসিসির 
প্লেয়িং কন্ডিশন দেখে এমন জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক 
ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফ�ো। তারা 
বলছে, সময়ের কারণেই গায়ানার সেমিফাইনালটি 
ভারতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ত্রিনিদাদে প্রথম 
সেমিফাইনালটি শুরু হবে স্থানীয় সময় রাত আটটায়। 
ভারত সময় অনুযায়ী যেটি ভ�োর ৬টায়। তবে গায়ানার 
সেমিফাইনালটি হবে দিনে, স্থানীয় সময় সকাল ১০-
৩০ মিনিটে। ভারত সময় অনুযায়ী যেটি শুরু হবে 
রাত ৮টায়, টেলিভিশনের হিসেবে যা ‘আদর্শ’। 

বার্বাড�োজের ব্রিজটাউনে হতে যাওয়া ফাইনালটিও 
দিনে, স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় (ভারত সময় 
সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট) শুরু হবে যেটি। প্লেয়িং কন্ডিশন 
অনুযায়ী দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ক�োন�ো রিজার্ভ ডে রাখা 
হয়নি। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ও ফাইনালের মধ্যে মাত্র 
এক দিন বিরতি থাকায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 
তবে প্রথম সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য বাড়তি 
১৯০ মিনিট রাখা হলেও দ্বিতীয় সেমিফাইনালটির 
জন্য রাখা হয়েছে বাড়তি ২৫০ মিনিট। এমনিতে টি-
ট�োয়েন্টি ম্যাচে ফল আনতে গেলে পরে ব্যাটিং করা 
দলকে কমপক্ষে ৫ ওভার ব্যাটিং করতে হয়। কিন্তু 
বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য সেটি 
থাকছে ১০ ওভার। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত 
সর্বশেষ টি-ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপেও এ নিয়মই ছিল। 
আগামী ২ জুন স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ম্যাচ 
দিয়ে শুরু হবে এবারের টি-ট�োয়েন্টি বিশ্বকাপ।



(৮) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ১৬ মে ২০২৪  বক্স অফিস      
নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ ২০২৩ সালের 
১ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল সন্দীপ রেড্ডি 
ভাঙ্গা পরিচালিত এবং রণবীর কাপুর 
অভিনীত ছবি ‘অ্য়ানিম্যাল’। ছবিতে 
রণবীর কাপুর ত�ো বটেই, তাক লাগান�ো 
পারফরম্যান্স করেছিলেন নির্বাক ভিলেন 
(১৫ মিনিটের র�োলে একটিও সংলাপ 
ছিল না) ববি দেওল এবং অভিনেত্রী 
‘ভাবি টু’ তৃপ্তি দিমরি। রণবীর কাপুরের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ নগ্ন একটি দৃশ্য ছিল তৃপ্তির। 
প�োশাক ছাড়াই তাঁর উন্মুক্ত পেটের 
উপর শুয়ে ছিলেন রণবীর। ছবিতে 
রণবীরের সম্পূর্ণ নগ্ন দৃশ্যও দেখান�ো 
হয়েছিল। কিন্তু জানেন কি, ‘অ্য়ানিম্যাল’ 
ছবির ‘ভাবি টু’ হওয়ার কথাই ছিল না 
তৃপ্তির। নির্মাতাদের প্রথম পছন্দ ছিলেন 
সারা আলি খান। তা হলে সেই সুয�োগ 
ফসকাল�ো কেন? ‘অ্যানিম্যাল’ ছবির 
প�োশাকহীন সাহসী দৃশ্যের জন্য নাকি 
অডিশন দিতে হয়েছিল সাইফ আলি 
খানের কন্যা সারা আলি খানকেও। 
শ�োনা যায়, রণবীর কাপুরের সঙ্গে তাঁর 
নগ্নদশ্যের অডিশনের পরই তিনি বাদ 
পড়েন সারা। তাঁর অভিনয় নাকি মন 
স্পর্শ করতে পারেনি পরিচালকের। 
বাইরে থেকে আসা ‘আউটসাইডার’ তৃপ্তি 
নাকি অনায়াসেই মন ছুঁয়ে নিয়েছিলেন 
সকলের। বিশেষ করে পরিচালক 
সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার। ‘অ্যানিম্যাল’ 
ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর রাতারাতি 
ন্যাশনাল ক্রাশ হয়ে গিয়েছিলেন তৃপ্তি। 

তার আগে ‘কালা’ এবং ‘বুলবুল’-এর 
মত�ো ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। 
তেমন ক�োনও সাহসী দৃশ্যে অভিনয় 
করেননি ‘অ্যানিম্যাল’-এর আগে। 
ছবিতে তাঁর কয়েক মুহূর্তের মন ছুঁয়ে 
যাওয়া পারফরমেন্স এতটাই জনপ্রিয় 
হল যে, এখন পরপর ছবির কাজের 
অফার আসছে তাঁর কাছে। কিছদিন 
আগে কলকাতা থেকে ঘুরে গিয়েছেন 
তৃপ্তি। ‘ভুল ভুলাইয়া থ্রি’ ছবিতে বিদ্যা 
বালান এবং কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে 
দেখা যাবে তাঁকেও। অন্যদিকে যদি 
সারা আলি খান ‘অ্যানিম্যাল’-এ সুয�োগ 
পেতেন, তাঁরও ক্যারিয়ার হয়ত�ো ঘুরে 
যেতে পারত। তবে অনেকেই মনে 
করেন, তাতে বিতর্কও হয়ত�ো তৈরি 
হতে পারত। এর কারণ, সারাকে ঘনিষ্ঠ 
দৃশ্যটিতে অভিনয় করতে হত সৎ 
মা কারিনা কাপুর খানের তুত�ো ভাই 
রণবীর কাপুরের সঙ্গে। অবশ্য তাতে 
ক�োনও সমস্যা হত না সারার। 

বয়সে ভাঙা চোয়াল ও এক মুখ সাদা দাড়ি 

নগ্ন দৃশ্যে খারাপ অডিশন সারার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে 
গুলিবৃষ্টির ঘটনার পর থেকে একের পর এক 
গ্রেপ্তারির ঘটনা ঘটছে। এদিকে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের 
পক্ষ থেকে নাকি সলমন খানকে নয়া নিদান দেওয়া 
হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, 
অল ইন্ডিয়া বিষ্ণোই স�োসাইটির প্রেসিডেন্ট 
দেবেন্দ্র বুদিয়া জানিয়েছেন সলমন যদি ক্ষমা চান 
তাহলে তাঁরা সে বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে 
পারেন। ‘হাম সাথ সাথ হ্যায়’ সিনেমার শুটিংয়ের 
সময় কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার অভিয�োগ উঠেছিল 
সলমনের বিরুদ্ধে। আর এই কৃষ্ণসার হরিণ 
বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের কাছে দেবতুল্য। তাই এই 
অভিয�োগে অভিযক্ত হওয়ার পর থেকেই বিষ্ণোই 
গ্যাংয়ের র�োষানলে পড়েন সলমন। একাধিকবার 
তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে গ্যাংস্টার লরেন্স 
বিষ্ণোই। পয়লা বৈশাখের নেপথ্যেও তাঁর ভূমিকা 
রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সলমনের বাড়িতে 

হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ছজনকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজনের আবার হাজতেই 
মৃত্যু  হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতেই দেবেন্দ্র বুদিয়া 
বলেন, “বিষ্ণোই সমাজের কাছে ওকে (সলমন 
খান) ক্ষমার আর্জি জানাতে হবে। মন্দিরে এসে 
ক্ষমা চাইতে হবে। ভবিষ্যতে আর ক�োনওদিন এই 
ধরনের ক�োনও ভুল করবে না বলে শপথও নিতে 
হবে, আর বন্যপ্রাণ রক্ষার কাছে ব্রতী হতে হবে।

ক্ষমা চাইতে হবে সলমনকে, তাহলেই মুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ গত বছরে বলিউডকে 
চমকে দিয়েছিল শাহরুখের কামব্যাক। একই 
বছরে তিন তিনটে ব্লকবাস্টার। ‘পাঠান’,’জওয়ান’, 
‘ডাঙ্কি’। আর জওয়ান তো বলিউডের সবর্কালের 
রেকর্ড ভেঙেছে বক্স অফিসের ব্যবসায়। তারপর 
থেকেই কিং খান নিজেকে তৈরি করছেন, পরের 
চমকের জন্য। আর সেই চমকই এবার ফাঁস হয়ে 
গেল। পরিচালক সুজয় ঘোষের ‘কিং’ ছবির শুটিং 
ফ্লোর থেকে ফাঁস হল শাহরুখের লুক। শাহরুখের 
কাঁধে এখন প্রচুর চাপ। একদিকে আরিয়ানের 
কেরিয়ার সামলাতে পোশাকের কোম্পানি খুলে 
দিয়েছেন, তাঁর পরিচালিত প্রথম সিরিজে টাকাও 
ঢালছেন শাহরুখ। এবার পালা মেয়ের। বলিউড 
সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, বলিপাড়ায় মেয়ে 

সুহানার মাটি শক্ত করার জন্য নাকি ২০০ কোটি 
টাকা খরচ করে ছবি প্রযোজনা করতে চলেছেন 
বলিউড বাদশা। পরিচালক জোয়া আখতারের হাত 
ধরে ইতিমধ্যেই নেটফ্লিক্সে ‘দ্য আর্চিস’ ছবি দিয়ে 
হাতে খড়ি হয়েছে সুহানার। তবে তাঁর অভিনয় 
খুব একটা দাগ কাটতে পারেনি। উলটে সুহানাকে 
ঘিরে নানা ট্রোল নজরে এসেছিল। তবে ওসবকে 
পাত্তা দেননি সুহানা বা শাহরুখ। শাহরুখকন্যার 
এখন মন নতন ছবিতে। প্রথমে জল্পনা ছিল 
সিদ্ধার্থ আনন্দের পরিচালনায় বড়পর্দায় জুটি 
বাঁধছে বাবা-মেয়ে। তার দিন কয়েক যেতেই শ�োনা 
গেল, সুজয় ঘ�োষের পরিচালনাতেই স্ক্রিন শেয়ার 
করবেন শাহরুখ ও সুহানা)। তবে শাহরুখের 
সঙ্গে য�ৌথভাবে ছবিটি প্রয�োজনা করবেন সিদ্ধার্থ 
আনন্দ। প্রথমবার শাহরুখ-সুহানা একসঙ্গে। সেই 
ছবি নিয়ে যে অনুরাগীদের ক�ৌতূহল তুঙ্গে থাকবে 
তা বলাই বাহুল্য। ক�োন ভূমিকায় দেখা যাবে 
শাহরুখকে? ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, সুজয় ঘ�োষের 
এই স্পাই থ্রিলারে সুহানার চরিত্রকে আরও বলিষ্ঠ 
করার উদ্দেশে শাহরুখের জন্য বিশেষভাবে একটি 
চরিত্র ডিজাইন করা হয়েছে। গ�োয়েন্দার ভূমিকায় 
যেখানে বাদশাকন্যা থাকছেন, সেখানে কিং খানকে 
‘হ্যান্ডলার’-এর চরিত্রে দেখা যেতে পারে।

তারকাখচিত 'সত্যি বলে সত্যি কিছ নেই'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ বাংলা ছবির দর্শককে 
একের পর এক এক হিট ছবি উপহার দিয়ে 
থাকেন পরিচালক সৃজিত মুখ�োপাধ্যায়। তাঁর 
পরিচালনায় শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি অতি উত্তম। 
মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে একগুচ্ছ ছবি। সেই 
তালিকায় টেক্কা, পদাতিক আর সত্যি বলে সত্যি 
কিছ নেই। কিছ মাস আগেই তিনি টেক্কা ছবির 
ফার্স্ট শিডিউলের কাজ শেষ করেছেন। এরপর 
শ্যুটিং করেছেন ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর সিরিজের। এবার 
শ্যুটিং শুরু হচ্ছে সত্যি বলে সত্যি কিছ নেই। 
এই ছবির স্টার কাস্ট নিয়ে দর্শকের মনে একটা 
উত্তেজনা ছিল অনেকদিন ধরেই। কাস্টিং নিয়ে 
ছিল বিস্তর জল্পনা। অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে 

পরিচালক নিজেই সত্যিটা সামনে আনলেন। 
প্রকাশ্যে আনলেন সত্যি বলে সত্যি কিছ নেই ছবির 
তারকাখচিত কাস্টিং। সৃজিত মুখ�োপাধ্যায় নিজেই 
তাঁর স�োশ্যাল মিডিয়ায় খবর প্রকাশ্যে এনেছেন। 
যে ছবিটি সৃজিত শেয়ার করেছেন সেখানে দেখা 
যাচ্ছে নীল টিশার্ট এবং ট্র্যাক প্যান্ট পরে মাটিতে 
বসে আছেন। আর তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ছবির 
সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীরা। অর্জুন  চক্রবর্তী, ক�ৌশিক 
সেন, ক�ৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়, 
ঋত্বিক চক্রবর্তী এবং অনন্যা চট্টোপাধ্যায়। পরের 
সারিতে আবার রয়েছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী, 
স�ৌরসেনী মৈত্র, কাঞ্চন মল্লিক, রাহুল অরুণ�োদয় 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুহত্র মুখ�োপাধ্যায়। আপকামিং 
ছবির কলাকুশলীদের নিয়ে ছবি প�োস্ট করে সৃজিত 
লেখেন, 'আসলে সত্যি বলে সত্যি কিছ নেই।' 
উল্লেখ্য, বাইশে শ্রাবণ ছবির এই শ্রাবণ গানের 
জনপ্রিয় লাইনের নামেই ছবির নামকরণ করেছেন 
পরিচালক সৃজিত মুখ�োপাধ্যায়। ছবির স্টার কাস্ট 
প্রকাশ্যে আসতেই একটা বিষয়ে প্রশ্ন জেগেছে 
অনেকের মনে। সত্যম ভট্টাচার্যের জায়গায় আদৃত 
রায়ের থাকার যে জল্পনা রয়েছে সেটা এখনও 
স্পষ্ট নয়। অনির্বাণ ভট্টাচার্যের জায়গায় পরমব্রত 
আসছেন সেটা এবার সঠিক প্রমাণিত হল।


